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আমার বাবা 
প্রয়াত গঙ্গাচরণ দাশগুগু-র 
পুণ্য স্মরণে 


লেখকের কথ 


দীর্ঘ কাল ধরে বিভিন্ন পত্রিকার আমার বিভিন্ন ধরনের লেখা প্রকাশিত হয়ে আসছে 
_কুখনো ত্বনামে, কখনো বেনামে | এই সব লেখার মধ্যে কিছু নিবন্ধ এই সংকলনে এক 
সঙ্গে প্রকাশ করা হল। 

সংকলিত নিবন্ধগুলির বেশির ভাগই সাম্প্রতিক কালে লেখ। এবং প্রকাশিত হয়েছে 
িতমান' পত্রিকায় । ছটি লেখা_-গান্ধী-নেতৃত্বের শ্রেণী-দর্শন? এবং “স্বাধীনতা আন্দোলনে 
কমিউনিস্টদের ভূমিকা'_বেশ কিছু কাল আগেকার এবং প্রথম প্রকাশিত হয় 'বাঙলাদেশ” 
সাপ্তাহিকে। তখন অবশ্ত লেখা ছুটির নাম ছিল ভিন্ন এবং লেখকের নামও ছিল প্রচ্ছন। 
পস্তকাকারে প্রকাশের জন্য প্রায় সবকটি লেখাই কিছু পরিমার্জন! করা হয়েছে। , 

এহ সংকলনের নামের সদ্দে “অন্য চোখে" কথাটি জুড়ে দেবার তাৎপর্য আছে। 
প্রথমতঃ, আমি বোঝাতে চেয়েছি, বেশির ভাগ নিবন্ধই সং্রি্ট পত্র-পত্রিকার সম্পাদকীয় 
পৃ্ায় প্রকাশিত হলেও সেগুলি সম্পাদকীয় দুষ্টভদদির প্রতিফলন নয়। দ্বিতীয়তঃ, 
আমি বোঝাতে চেয়েছি, নিবন্ধগুলি মার্কসবাদী অবস্থান থেকে লেখা হলেও, সেগুলি 
কোনে। বিশেষ দলের দৃষ্টিকোণ থেকে লেখ। নয় । একান্ত ভাবে আমারই দৃষ্টিকোণ থেকে, 
আমি যে ভাবে মার্কসবাদকে বুঝেছি, সেই দুষ্টিকোণ থেকে লেখা । 

এই পুস্তকে অন্ততূ্ত “কবির মুখে কবির কথা” শীর্ষক নিবন্ধটিতে আমি ধার বক্তৃতা 
নিয়ে আলোচনা করেছি, এই প্রসন্দে সেই কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবতীঁর নিজন্ব বক্তব্যটি 
এখানে উদ্ধত কর। কর্তব্য বলে মনে করি, অন্যথা তীর প্রতি অবিচার কর! হবে । তিনি 
লিখেছেন, “বিমান, পত্রিকায় শ্রীযুক্ত পীযৃষ দাঁশগুপ্ডের প্রত্যেকটি লেখাই আমি সাগ্রহে 
পড়ি--*-**রবীন্্রকাব্যের প্রানদ্দি তার বিষয়ে--.--আমি যা বলেছিলাম, শ্রীযুক্ত দাশগুপ্ত 
তার প্রশংস৷ করেছেন, এবং একই সন্ধে আক্ষেপ করেছেন যে, প্রাসিকতা সংক্রান্ত কিছু 
কথা আমি বলেছি বটে, কিন্তু অনেক কথাই বলিনি। তীর প্রশংসার জন্য ধন্যাবাদ 
জানাই | একই সঙ্গে স্বীকার করি. তার আক্ষেপ অকারণ নয়। আমার কৈিয়ৎ 
মাত্র একটাই । সময় তো পেয়েছিলাম মাত্রই আধঘণ্টা। ফলে অনেক কথাই সে দিন 
বলা গেল না।”**” (বর্তমান? ১৯. ৬. ৮৭ | )--সন্দেহ নেই, নীরেনবাবু কেবল কৰি 
হিপাবেই মহৎ নন, মানুষ হিপাবেও মহৎ। 

এই সংকলন প্রকাশ করতে গিয়ে ধার কথা বিশেষ ভাবে মনে পড়ছে তিনি আমার 


অগ্রভপ্রতিম শ্ঠামলকুমার রায়। এই সংকলন প্রকাঁশে তিনি কেবল আমাকে উত্দাহিতই 
করেননি, দেই সঙ্দে তার সযদ্রে রক্ষিত 'কাইল' থেকে আমার ছুটি হারিয়ে যাওয়া] 
লেখাকে উদ্ধার করে দিয়ে, আমাকে সাহাষ্যও করেছেন। কিন্ত বইটি প্রকাশিত হবার 
আগেই আকস্মিক মৃত্যু এসে তীকে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছে। 

পরিশেষে, ধন্যবাদ জানাই তরুণ বন্ধু আখতার হোসেনকে । কাগজ ও মুদ্রণের 
নিত্য-বর্ধমান ব্যয় সন্থেও তিনি কেবল এই বইখান! প্রকাশের দায়িত্ই নেন নি, 
প্রকাশনাটি যাতে সৌঠবপম্পন্ন হয় সে দিকেও যত্ব নিয়েছেন। আরো একজনের *কথা 
সবিশেষ উল্লেখ্য খিনি আমাকে নানা ভাবে সাহায্য করেছেন । তিনি আমার স্ত্রী স্প্তি 
দাশগুপ্ত, কিন্ত তাকে ধন্যবাদ-জ্ঞাপন বাহুল্য মাত্র । 

অভিনন্দন জানাই সম্বদয় পাঠকবুন্দকে, ধার। নান প্রতিকূলতার মধ্যেও লেখক ও 


প্রকাশকদের পাথেয় যুগিয়ে চলেছেন । তাদের সমাদর এবং সমালোচনা__ছুই-ই আমীর 
মহাধ্য সম্পদ। 
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কবির মুখে কবির কথা ঃ 'রবীন্দ্র-কবিতার প্রাপঙ্গিতা” 


রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে কমিউনিষ্টদের কথ। ও কাজ 
ফাসির মঞ্চে রবীন্দ্রনাথ 

পুলিশের খাতায় «নং দবাগী” রবীন্দ্রনাথ 
জাতীয় সংহতির সংজ্ঞা ও স্বরূপ 

বিজাতীয় এই “জাতীয়” কথাটি 

জাতি, জাতীয়তাবাদ এবং দেশপ্রেম 

পুনশ্চ জাতি এবং জাতীয়তাবাদ 

সংস্কৃতির স্বরূপ-দন্ধানে 

শত বর্ষের আলোয় ভারতের জাতীয়। কংগ্রেস 
গান্ধী-নেতৃতের শ্রেনীদর্শন 

স্বাধীনতা আন্দোলনে কমিউনিষ্টদের ভূমিকা 
ভারতের স্বাধীনতা ও “শান্তিপূর্ণ বিপ্লব? 
অপাধ্য সাধনের সার্থক সাধক গান্ধীজী 
ছাব্বিশে জানুয়ারি £ স্মরণে ও বরণে 
বিড়খ্বিত নেতৃনবয়ের বিলপ্িত আক্ষেপ , 

এক যাত্রা, পৃথক ফল 

সমাজতন্বের জন্য সংগ্রামের প্রথম আহ্বান 
উদ্নবের দিন, উত্সর্গের দিন 

ওরা রানার, সময় হয়েছে নোতুন খবর আনার 


২৫শে বৈশাখ, ১৩৯২, তথা ৮ই মে, ১৯৮৫ ্‌ 


এবছর ২৫শে বৈশাখ এবং ৮ই মে পড়েছে একই দিনে । তাই একই দিনে 
উদ্ঘাপিত হ'ল রবীন্দ্রনাথের ১২৫তম জন্মবাধিকী এবং ফ্যাসিবাদের উপরে মানবিকতায় 
“তম বিজয়-বার্বিকী। যোগাযোগটা আকস্মিক, তবে অর্থহীন নয়। ফ্যাপিবাদের 
থা ও কাজের বিরুদ্ধে ধার জীবনের প্রতিটি নীতি ও কৃতি ছিল সোচ্চার প্রতিবাদ, 
ার ন্স-জয়ন্ভী এবং ফ্যাঁসিবাদের উপরে বিজয়-ভয়ন্তী যদি উদ্যাপিত হয় একই দিনে, 
মনকি একই সঙ্গে, তাহলে তাঁর চেয়ে বেশি স্থপঙ্গত, বেশি অর্থপূর্ণ আর ক্য 
তে পারে ? / 
কবির জন্মদিনে মনে পড়ল বিশেষ করে তীর মৃত্যুদিনের এবং তার আগেকার 
কয়েক দিনের কখা। 'অন্তাচলের পারে এসে" তখন তিনি ফিরে তাকিয়েছিলেন 
পূর্বাচলের পানে" ঃ শঙ্ছিত প্রতীক্ষার পরে অবশেষে পেয়েছিলেন ঈপ্সিত আলোর 
প্রতিশ্রুতি এবং তারপরে চির-নিত্রাপন ঘুমিয়ে পড়েছিলেন নিরুদ্ধেগ প্রশান্তিতে। 
...১৯৪১ সালের আগস্ট মাপের প্রথম সপ্তাহের শেষের ক'টি দিন। হিটলারের 
ফ্যাসিস্ট বাহিনী সদর্পে এগিয়ে যাচ্ছিল মঞ্ষোর দিকে । কৰি তখন শায়িত তাঁর অন্তিম 
শয্যায়। গ্রতিদিন তাঁর একই প্রশ্ন পার্থ গ্রতীক্ষমান প্রশান্ত মহলানবিশের কাছে, 
'কী পরিস্থিতি রণার্ঘনের? প্রতিদিনই একই উত্তর, 'এখনে। এগিয়ে চলেছে দন্ক্য- 
বাহিনী।” কৰি ডুবে যান নীরব বিষগতার। “অবশেষে শেষবারের মত সংজ্ঞা এল 
কবির) চোখে সেই একই প্রশ্ন । কিন্ত প্রশান্তর উত্তর এবারে ভিন্ন। ইতিমধ্যে 
ইতস্তত শুরু হয়েছে মোভিয়েত বাহিনীর প্রতিরোধ । কবিকে তিনি সোখ্সাহে 
জানালেন সে কথা। কবির মুখে দেখ] দিল প্রদন্নতা। শেষবারের মত জলে উঠল 
তীর প্রাণের প্রদীপ | বলে উঠলেন তিনি, “পারবে, দানবকে ঠেকাতে ওরাই পারবে”। 
এবং ওরা" অর্থাৎ দৌভিয়েত দেশের বীর সন্তানেরা সত্য সত্যই ঠেকাতে পেরেছিল 

এ দীনব-বাহিনীকে। কেবল ঠেকাতে পেরেছিল বললে সবটা বলা হয় না, পাল্টা 
আঘাত হেনে তাদের বাধ্য করেছিন পিছু হটতে। অবশেষে ১৯৪৪ সালের ১লা মে 
স্তালিন তার মে দিবদের ভাঁধণে হিটলারকে উদ্দেশ্য করে ঘোষণা করলেন, “দুরবীণ- 
জোড়া হাতে নিয়ে শেষবারের মত দেখে নাও সৌভিয়েত দেশের ছবি । ফিরে যাও 
নিজের দেশে। আগামী বছর এমন দিনে আমরা পৌঁছে যাব বাপিনে। সেখানে 
ওড়াব আমাদের বৈন্তী।৮-.এবং কী আশ্চর্ঘ! এক বছর পরে এই মে মাসের ১লা 
তাঁরিখেই মোভিয়েত সেনাবাহিনী প্রবেশ করল বাপিনে এবং ৭ তারিখে দখল করে 


নিল বাঙদিন। রাইস্টাগের শীর্ধে উড়িয়ে দিল সোভিয়েত রক্ত পতাকা । পরের দিন 


৮ই মে জার্গান কর্তৃপক্ষ আহষ্ানিকভাবে আত্মদমর্পণ করল সোভিয়েত সেনাপতির 


ৰ 


২ অন্যচোখে রবীন্দ্রনাথ ও বিবিধ প্রসঙ্গ 


কাছে। এইভাবে শেষ হ'ল বিশ্বত্রাস দানব-শক্তির আগ্রাপী অভিযান এবং দেশে দেশে 
শুরু হ'ল মুক্তিকামী শান্তিকামী মানব-শ্ভির দুর্বার জয়যাত্রা । 


রবীপ্ছনাথ যাকে অভিহিত করেছেন 'দীনব' বলে, সেই “্যাসিবাঁদ'-এর নাম-গোত্র 
সগ্বন্ধে এখানে কিছু বলে নেওয়া আশা করি বাহুল্য হবে না । ক্যাঁসিবাঁদ” কথাটা 
এসেছে রোমান ফ্যাপি' থেকে, যার মানে পড়ি দিয়ে বীধা এক আঁটি কাঠ, । অতীতে 
রোম সন্্রটদের সাখাজ্যিক প্রতীক ছিল এই এক আঁটি কাঠ, যাঁর মধ্যে থেকে মাথা 
তুলে আছে একটা কুড়োলের ধারালো মুখ। এই প্রতীকটাকেই মুসোলিনি বেছে নেন 
তার পততীকার প্রতীক হিবাবে এবং সেই অন্বারে তাঁর পাটিবগ নামের দেন 
ফ্যাসিস্ট ফাইটাদ”। উদ্দে্ত পার্টির পতাকা ও নামের দাহাযো ইতালির মাষের মনে 
রোম সাঘ্রাঞ্যের গৌরব-গরিমা। জাগিয়ে তোলা ! 

বিশের দশকে ইতালিতে ধনিক শ্রেণীর যখন দারুণ সংকট, ঘরে তারা৷ সনন্ 
বিপ্নবের আশংকার, বাইরে তারা অক্ষম সাত্রাজ্য-বিস্তারের মাধ্যমে সেই অংকট 
সমাধানের আকাজ্কায়, তখন তাদের জরুরি দরকার পড়ল এমন একটা শক্তির, যা পারে 
তাদের এই সংকট থেকে পরিত্রাণ করতে । সেই সময়ে তাদের নজর পড়ল মুসোলিনি 
আর তার বাহিনীর উপরে-_ইতিমধ্যেই যে লোকটি ত র দলবল নিয়ে মালিকদের হয়ে 
মন্ুর শ্রেণীর ধর্মঘট ও আন্দোলনকে গায়ের জোরে ভেঙে দিয়ে বেশ '্থুনাম? অর্জন 
করেছেন। ধীরে ধীরে এই শোষক তথা শাঁপক শ্রেণীর বেসরকারি ও সরকারি সাহায্যে 


মুমোলিনি সারা ইতালি ছুড়ে গড়ে তুললেন বড় বড় ঠ্যাঙাড়ে বাহিনী, তাদের সজ্জিত ও 
শিক্ষিত করলেন নানারকম হাতিয়ারে। 


তার পরেই তিনি ঘোষণা করলেন, “আমি 
চাই আমার হাতে দেশের শাধন ক্ষমতা ।” ইতালির শোষক তথা শাক শ্রেণী সানন্দে 
তার হাঁতে তুলে দিল সব ক্ষমতা । 


. এবার তাকে পায় কে? তিনি নিজেকে ঘোষণা করলেন 'ইল ডুসে? ( সর্বময় 
কর্তা” ) বলে। শুরু করলেন সন্ত্রাস ও 


ও সংহারের অমানুষিক তাঁওব,যার বলি হলেন কেবল 
কমিউনিষ্ট ও সোশ্তালিস্ট রাজনীতিকেরাই নয়, সেই সঙ্গে বলি হলেন সমস্ত গ্রতিবাদী 
শক্তি, যাঁদের মধ্যে ছিলেন শত শত শিল্পী, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, শিক্ষারতী, 
গবেষক । ধারা কোনক্রমে নিস্তার পেলেন সেই দানবিক অভিযান থেকে, তীরা 
নন রি না ছা ি্বাসনে । কেড়ে নেও়া হ'ল কেবল রাজনৈতিক 
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বলে থাকবে নারীদের বেটার । মুমোলিনি ঘোষণা করলেন, “এখন থেকে অধিকার 


বেলায় কেবল 
অধিকার এবং পুরুষদের বেলায় টি সৈ্ত যোগানোর জন সন্তান প্রসবের 


২৫শে বৈশাখ, ১৩৯২, তথা ৮ই মে, ১৯৮৫. ৩ 


বিশের দশকের ইতালির মত মোটামুটি একই রকম পরিস্থিতিতে জার্ানিতে 
প্রাহুর্ভীব ঘটল ব্যাসিবাদের, যদিও সেখানে তার সংক্ষিপ্ত নাম হ'ল 'নাৎসিবাদ__ 
সম্পূর্ণ নামটি হ'ল 'প্যাশনাল পোসশ্তালিস্ট মতবাদ' | একই রকম সংকটে পড়ে জার্খানির 
খনিক শ্রেণী ক্ষমতা তুলে দিল হিটলার-এর হাতে, যিনি নিজেকে ঘোষণা করলেন 
দ্থায়েরার বলে। ইতালিতে যেন মুসোলিনি মান্ষকে ক্ষেপিয়ে তুলেছিলেন রোম 
সাআাজোর শ্বপ্ন দেখিয়ে, জার্মানিতে তেমন হিটলার মানুষকে ক্ষেপিয়ে তুললেন “হেরেন 
ভোক'-এর তথা আর্য জাতির বিশ্ব-প্রতৃত্বের স্বপ্ন দেখিয়ে । তার পতাকা হ'ল স্বস্তিকাচিহ- 
লাঞ্িতঃ তার হুংকার হ'ল আর্ধেতর জাতিগুলির ধ্বংস সাধন। তারপরে শুরু হ'ল 
প্রথমে ইহুদিদের বিরুকধে, সেই সক্ষে ইহুদি মার্কসের অগ্গাঁমী কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে এবং 
তারপরে সো্তালিন্ট ও গণত্বীদের বিরুষে, তীর অমানুষিক সন্ত্রাস ও সারের 
 অভিযান। এখানেও নিহত হলেন, কারাগারে নিক্ষিপ্ত হলেন এবং নির্বাসিত হলেন 

অগণিত কবি, লেখক, শিল্পী, বিজ্ঞানী, অধ্যাপক । তারপরে শুরু হ'ল তীর বিশ্ব- 
| জয়ের অভিযান এবং তারই ভূমিকা হিসাবে দুদোলিনির সহযোগে স্পেনে ফ্যাসিস্ট 
জাংকোকে ক্ষমতা দখলে সাহাযা, অস্ট়া গ্রাস, ফ্রান্সের উপরে আধিপত্য বিস্তার, 
অর্ধেক চেকোঙ্সোভাকিয়ার অশ্ততূ্ণজি, লগ্ডনে বোমা বর্ষণের মাধ্যমে ত্রাস স্যর এয়ং শেষ 
পর্যন্ত সোভিয়েত দেশের উপরে তার আকস্মিক আগ্রাসন । 
/ ওদিকে দুর প্রানে জাপানও গ্রহণ করেছে ফ্যাসিবাদের পথ! «এশিয়াবাসীর জন্য 

এশিয়া”এই লে/গানের আড়ালে সে আক্রমণ চালাল চীনের উপরে, দখল করে নিল 
একটার পরে একটা অঞ্চস। এই সময়ে বাখিত বিক্ষ রবীন্দ্রনাথ অমিয় চক্রবর্তীর 
কাছে এক চিঠিতে লিখলেন, “মানব ইতিহাসে ফ্যাসিজিমের, নাৎসিজ্রিমের কলংক- 
প্রলেপ আর স্থ হয় না।.-“সবচেয়ে বেদনা পাই চীনের জন্য | .. সহায়শূন্য, চীন লড়ছে 
শৃন্ঠ হাতে, কেবল তার নির্ভীক বীর্ধ ভর করে।” এই সঙ্গে স্মরণীয় জাপানের “সভ্যতা 
1 বিস্তারের অভিযানে” রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদ কামনা করে জাপানি কবি নোগুচির 
|| পত্রের উত্তরে তার তীত্র ধিকার ও জালাময় অভিসম্পাঁতের কথা । 


তাহলে এই হ'ল বিশবত্রাস, বিশ্বগ্াস ফ্যাসিবাদ, যার প্রধান পাওা ছিল হিটলার- 
জার্গানি, যাকে প্রায় একক শক্তিতে পরাভূত ও পুত করেছিল তখনকার বিশ্বের 
| একমাত্র সমাজতান্ত্রিক দেশ সোভিয়েত ইউনিয়ন। হিটলার-জার্ধানির উপরে 
সোভিয়েত ইউনিয়নের এই বিজয় কেবল ফ্যাপিবাদেরই পতন ঘটাল না, সেই সঙ্গে 
ভাঙন ধরাল ব্রিটিশ-মাফিন ইত্যাদি সাত্রাজাবাদেরও। আর এরই কল্যাণে সমাজত্ন্ব 
বিস্তার লাভ করল কেবল ইউরোপেই নয়, সেই সঞ্ষে এশিয়ায়, এমনকি দক্ষিণ 
আমেরিকাতেও এবং জাতীয় মুক্তি আন্দোলন অযঘুক্ত হ'ল বিশ্বের দেশে দেশে__ 
আমাদের এই ভারতেও। সেই ১৯৪৩ সালে সৌভিয়েত নেতা মলোটভ ঠিকই 


৪ অন্তচৌথে রবীন্দ্রনাথ ও বিবিধ প্রসঙ্গ 


বলেছিলেন, “ককেশাসের পাঁদদেশে আমরা রক্ষী করছি নী কেবল আমাদের দেশকেই, 
সেই সঙ্গে রঙ্গ করছি ভারতকে ।” 

কিন্ত ধরা যাক, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফল যদি হ'ত বিপরীত, তাঁহলে কী দীড়াত তাঁর 
পরিণতি) অর্থাৎ দৌঁভিয়েত-নেতৃতে মিত্র শক্তির জর না হয়ে, যদি ভর হ'ত হিটলার 
জার্জানির নেতৃত্বে অক্গশক্তির, তা৷ হলে কী দীড়াত আজকের বিশ্বের পরিস্থিতি? 
প্রথমত, গোটা পৃথিবী জুড়ে প্রতিঠিত হত ফ্যাপিবাদের আধিপত্য“-বেশির ভাগটা 
জুড়ে ভার্গানির আর বাঁকি ভাগের উপরে কোথাও জাপানের, কৌথা ও ইতালির। 
তার অর্থ দাঁড়াত পরাধীন দেশগুলির হ্বাধীনতা-আন্দোলনের সমাধি, অজিত অধিকার- 
গুলির অবপান। তীর অর্থ দ্াড়াত স্বাধীন দেশগুলির স্বাধীনতার অপমৃত্যু, অমিক 
শ্রেণীর সমীভতীন্্িক আন্দোলনের এবং ট্রেড ইউনিয়ন ও রাঁভনৈতিক অধিকার সমূহের 
অবলুপ্তি। তার অর্থদাড়াত বিশ্বের একমাত্র সমাভতন্্ের দেশ সোভিয়েত ইউনিয়নের 
ধ্বংসসাধন এবং এইভাবে দেশে দেশে মুক্তিকামী মানুষ ও শ্রেণীর কাছে ঘে দেশটি 
ছিল একমাত্র আলোকবতিকা, তার অকাল নির্বাপণ | 

কেউ কেউ হয়ত এই দুরাশা! পোষণ করতে পাবেন যে, বাকি ছুনিয়ায় ফ্যাঁসিবাদের 
জয় হলেও, আমাদের দেশে তো৷ ঘটত না৷ তার আত্ম-বিস্তার। এখানে আসতেন 
আমাদের নেতাজী তার আজাদ হিন্দ বৌঁজ নিয়ে; ঘোষণা করতেন তারতের 
স্বাধীনতা, গ্রহণ করতেন স্বাধীন ভারতের সংবিধান, অন্তররণ করতেন স্বাধীন অর্থনীতি 
এবং স্বাধীন বিদেশ-নীতি। হ্যা, নেতাজী নিশ্চয়ই তা করতে চাইতেন, 
পারতেন কি? যখন সোভিয়েত ইউনিয়নঘহ গোটা ইউরোপ, মহাচীনপহ গোটা 
এশিয়া। ফ্যাপিবাদের পদানত, তখন মদমত্ত সেই দানব কি ভাঁরতবর্ধকে ছেড়ে দিত 
নেতাজীর হাতে? অসগ্তব তখন ফ্যাপিবাদের প্রতিরোধে শুরু হ'ত সংগ্রাম কি 
শেষ পর্যন্ত নেতাঁজীর ক্ষত-বিক্ষত মৃতদেহের বুকের উপর দিয়ে আমাদর দেশ এগিরে 
আদত হান্জার-হাঁজার লক্গ-লক্ষ জোড়া ফ্যামিস্ট বুট। ভারতের কেবল প্রত 


বদদলই ঘটত না, সেই সঙ্গে তার উপরে চেপে বসত আঁরও কঠোর, আরও নৃশংস 
আরও দানবিক এক সাআজ্যবাদ__যার নাম ফ্যাসিবাদ। 


না সৌভাগ্য যে, ঘটেনি সেই সর্বনাশা বিপর্ঝম। পরাজিত হয়েছে 
ক ফ্যাপিবাদ, বিভয়ী হয়েছে মানবিকতার প্রতি েছে কবির 
সেই প্রত্যয়দপ্ত ঘোষণা ঃ তার প্রতিরোধ। সত্য হ 


“মানুষের দেবতারে 


ব্যঙ্গ করে ৫ অপদেবত। বর্বর মুখ-বিক 
তারে হাঁন্ত হেনে বলে এন দয 
মধ্য-আক্কে অকস্মাৎ হবে লোপ দুষ্ট স্বপনের ; 
বালে যাব দ্যুচ্ছলে দানবের মুড অপব্যয়। 
গ্রন্থিতে পারে ন। কভু ইতিবিত্ত শাশ্বত অধ্যায় ৮ 


২৫শে বৈশাখ, ১৩৯২, তথা ৮ই মে, ১৯৮৫ ে 


তবু মনে রাখতে হবে, ফ্যাপিবাদের দানব পরাজিত হলেও এখনও মৃত নয়। 
বিশ্বধনতন্তের চরম সংকটে আজ দে ভর করেছে বিশ্ব-সাআাজ্যবাঁদের শেষ প্রহরী 
মাঞ্কিন ধনিক শ্রেণীর কাধে । তাই আজ জলে-সথলে-অন্রীক্ষে মাকিন প্রশাসনের 
প্রলয়ংকর পারমাণবিক ঘুদ্ধের ভয়ংকর প্রস্ততি। তাই আজ মাঞ্কিন প্রেসিডেন্টের মুখে 
সোভিয়েত ইউনিয়নকে ধ্বংসের উন্মন্ত হুংকার । তাই আজ মৃত নাৎসি দন্ত্যদের কবরে 
পুপ্পাধ্য নিবেদনে মাকিন নায়কের তড়িঘড়ি পশ্চিম জার্মানিতে উড়ে যাওয়া । 

অতএব এবারের এই ২৫শে বৈশাখ, এই ৮ই মে ভব্দ্যিৎ ইতিহাসে স্থান পাঁক 
নবজাগ্রত ফ্যাঁসিস্ট দানবের বিরুক্ধে বিশ্ব মানবের শেষ সংগ্রামের অঙ্গীকার গ্রহণের 
দিন হিাবে। এবারের রবীন্র-জ্মজযন্তী এবং ফ্যাসিবাঁদের উপরে সোভিয়েত 
ইউনিয়নের বিজয়-জয়ন্তী ভবিঘ্াতে পরিণত হোক হিং দানবের বিরুদ্ধে বিশ্বমানবের 
চূড়ান্ত বিভয়ের শাশ্বত অধ্যায়ের গোৌরচন্দ্রিকায় ! 

১১৫৮৫ 


অন্যচোঁখে রবীন্দ্রনাথ 


স্থান পার্ক সার্কাস ময়দান। কাঁল ১৯৬১ সাল। উপলক্ষ রবীন্দ্র জন্বাবািকী 
উদ্যাপন। কমিউনিস্ট পার্টি কর্তৃক আয়োজিত সপ্ধাহব্যাগী সেই মহানম্মেলনে দেশের 
নানা রাজ্য থেকে আগত, গুণীজনদের সঙ্গে ভাষণ দিয়েছিলেন কমিউনিস্ট আন্দোলনের 
অন্যতম পথিক শ্রমিক আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা! শ্রী এদ এ ভাঙ্ষে। ভাষণের 
বিষয় ছিল রবীন্দ্রনাথ এবং শ্রমজীবী মান্য । , 

নাতিদীর্ঘ সেই ভাষণে ভাক্ে যা যা বলেছিলেন, তাঁর সবকিছু সবিস্তারে মনে 
নেই, তবে কিছু কিছু আছে। তিনি বলেছিলেন, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার প্রথম 
পরিচয় ছেলেবেলায়, যখন আমি স্কুলে পড়তাঁম। চাক্ষুষ নয, একটি কবিতার মাধ্যমে । 
কবিতাটির নাম পুরাতন ভৃত্য” । মনে পড়ে, কবিতাটি পড়ে বেশ কিছুক্ষণ আমি 
আবিষ্ট হয়ে ছিলাম । আবেশ যখন ভাঙল, তখন আমার মধ্যে অঙুভব করলাম ছুটি 
বোধ। , এক, কবি হুবার প্রেরণা এবং দুই, ঘরের কাজের লোকের প্রতি সহানভূতি। 
প্রথমটি ক্রমে ক্রমে লোপ পেয়ে গেল। কিন্ত দ্বিতীয়টি রয়ে গেল এবং ক্রমে ক্রমে 
ঘরের কাজের লোককে ছাড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ল বাইরের কাঁজের লোকদের ক্ষেত্রেও। 
আমার মনে হয়, আজ থে আমি শ্রমিক-নেতা, তার পিছনে অন্ততঃ কিছুটা কাজ 
করেছে কবির সঙ্গে ছেলেবেলায় আমার সেই প্রথম পরিচয় 

ডাক্ষে আরো বলেছিলেন, এ কথা সত্য যে, কবি মেহনতি জনগণের জন্য কবিতা 
লেখেননি, লিখেছেন তাদের সন্ধে । তাদের সদ্ধে কবিতা লিখে তিনি সমাজের 
বাকি অংশগুলিকে ভাবতে শিখিয়েছেন তাদের জনয । আর তা ছাড়া, তিনি যে 
তাদের জন্য লেখ্নেনি, তাঁর জন্ত তাকে দৌধারোপ করে লাভ নেই। এরজন্য দায়ী 


বির বাস্তব পরিস্থিতি। যেখানে মেহনতি ভনগণের শতকরা নব্বই 
সগেরও বেশি নিরক্ষর, সেখানে তাদের জঙ্ কিছু লেখা তো নিরর্থক। তারা তো 
পড়তেই পারবে না। স্ৃতরাং 


২ কষিকে লিখতে হয়েছে তাদের জনয নয়, তাদের সঙ । 
উঃ 7৬ টা অদের জন্য তিনি করে গিয়েছেন অনেক কিছু, বিশেষ 
1 8 আরেকটি এঁতিহাশিক সাংস্কৃতিক সম্মেলনে একজন ব্- 
টিত নেহি সির দশকের গোড়ার দিকে মং আনী পারে 
কমিউনিস্ট নেতা গঠিত হয়েছিল কমিউনিস্ট পার্টির উদ্ভোগে__তৎকালীন 

লেন লতা পি সি যোশীর নেক পক্কালব্যাদী সেই সশরন লমবেত 
পা বঙ্গের শহরে জুখ/াত শিল্পী সাহিত্যিক ও কলাকাঁরদের স্দে বহু 
টিনা এবলারারও। অঙ্গন সেখে এই দারিপ্র-পীড়িত গ্রামীণ 


অন্যচোখে রবীন্দ্রনাথ ণ 


প্রতিভাদের কাউকে কাউকে কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে বিনম্র স্বীকৃতি হিসাবে 
দেওয়া হয় কিছু কিছু উপহার__অর্থ, বইপত্র, জামাঁকাঁপড ইত্যাদি । উপহার প্রাপক- 
দের মধ্যে একন ছিলেন গ্রামের এক ্বষ্প-শিক্ষিত কবিয়াল (গুরদাস?), যাকে 
দেওয়া হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের একখানা “সঞ্চয়িতা"। আঁপর ভাঙার পরে মঞ্চের এক 
ধারে এই প্রতিভাদের ঘিরে জড়ো হই আমরা অনেকে । নানা প্রশ্ন, নান] উত্তর । 
এর মধ্যে কে-একজন এ কবিয়ালকে অনুরোধ করেন তীর একটি কবিতা আবৃত্তি 
করতে । হেপে তিনি বললেন, আমার কবিতা তো আপনাদের শুনিয়েছি এই মেলায় । 
এবার আপনারা আমাদের শোনান কিছু কবিতা এই বইখানা থেকে ।_-এই বলে তিনি 
এগিয়ে দিলেন 'সঞ্চয়িতা'খানী। আমাদের মধো একজন পরপর অন্ছরোধে আবৃত্তি 
করলেন পরপর কয়েকটি কবিতা । আমি লক্ষ্য করলাম কবিয়ালের চোখে জল। পাঠ 
শেষে তিনি সবিস্ময়ে চেচিয়ে উঠলেন, এই “কবিতা লিখেছেন আমাদেরই মত একজন 
মান্ষ! কোনো ঠাকুর-দেবতা। নন! হায়, আমার দেশের বেশির ভাগ মান্য আমি 
যতটুকু লেখাপড়া ভানি, ততটুকু জানে নী? তাঁরা এই কবিতা পড়তে পারবে না!” 
“*তারপর একটু থেমে বললেন, “অবশ্য কেউ পড়ে শোনালে সবটা ন1 বুঝলেও ভাঁবটাঁ 
বুঝবে । গ্রামে গিয়ে আমি তাদের পড়ে পড়ে শোনাবো এই কবিতা ।” 


যে 'পুরাঁতিন ভৃত্য”টির মাধামে কবির সঙ্গে ডাঙ্ষের প্রথম পরিচয়, সেই “কেষ্টা 
বেটাই' বোধহয় রবীন্দ্রকাব্যে প্রথম শ্রমজীবী মানুষ, যে সশরীরে প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত। 
যদ্দিও ক্ষেতের চাঁধি, কলের মজুর এবং আরও অসংখ্য রকমের খেটে খাওয়া মানুষ 
নিয়ে গঠিত যে বিশাল শ্রমজীবী জনপম্্রি, তাঁর তুলনায় গৃহ-ভৃতারা কি সংখ্যায়, কি 
গুরুত্বে, একান্তই নগণা, তবু কেবল এই কারণেই তাকে আমরা স্বাকৃতি না দিয়ে পারি 
না। পুরাতন ভৃত্য'র আগে যে কবিতাটিতে রবির রি সম্পাতে শ্রমজীবী মানুষের 
ছবি আমাদের চোখের সামনে বাক্ত হয়ে ওঠে, সেটি হ'ল এবার ফের মোরে; । 
চিরবঞ্চিত, চিরলাঞ্চিত, সাধারণ মেহনতি মানুষের যে ছবি তিনি সেখানে কয়েকটি 
মাত্র ছত্রে ফুটিয়ে তুলেছেন, তাঁর তুলনা নেই, তেমনি তুলনা নেই তাদের অবস্থী- 
পরিবর্তনের জন্য তাঁর উদ্দীত্ত আহ্বানের ৷ “পুরাতন ভূত্য'র প্রায় সমকালে তিনি 
আমাদের উপহার দিয়েছেন শ্রমজীবী মালুষের সম্পর্কে, ছোট চাষিদের সম্পর্কে একটি 
অনবগ্ভ কবিতা _'ঢুই বিঘা জমি” । এখানে একদিকে উপেনের মাঁধামে তিনি ফুটিয়ে 
তুলেছেন বঞ্চিত, লুষ্িত চাষিদের শোচনীয় অবস্থা, অন্যদিকে, জমিদারের মাধ্যমে 
বঞ্চনাকারী লুঠনকারী সামন্-্রুদের সংবেদনহীন, বিবেকহীন স্বরপ। তাঁরপরে 
হুতভাগ্যের গাঁন', যেখানে তিনি নিজেকে একাত্ম করে দিয়েছেন “রিক্ত যারা সর্বহারা 
তাদের সঙ্গে এবং অবজ্ঞাভরে সৌচ্চারে পরিহাস করেন ভাগ্যদেবী আর তার 


৮ অন্যাচোখে ববীন্দনাঁথ ও বিবিধ প্রসঙ্গ 


্রীতদাসদের প্রতি। “অপমানিত' কবিতাতেও তিনি আমাদের আবেগভবে দুষ্ট 
আকর্ষণ করেছেন শ্রমজীবী জনপমাঁজের সবচেয়ে নিচুতলার মাহুধদের গ্রুতি, যাঁর কেবল 
আধিক দিক দিয়েই সবচেয়ে বঞ্চিত নয়, পামাজিক দিক দিয়েও সবচেয়ে লাপ্িত_: 
তথাকথিত অচ্ছতদের প্রতি এবং সরোবে পতর্ক করে দিয়েছেন এই দুর্তাগ| দেশকে যে 
অচিরে অবসান ঘটাতে হবে এই অমানবিক বিধানের, অন্তথা, প্মহা-াঝে হবে তবে 
চিতাভল্মে বার সমান ।” 

কবিজীবনের শুরু থেকে ১৩১৭ সন অবধি কবি শ্রমজীবী মান্ষদের সম্পর্কে 
যেসব কবিতা লিখেছেন, উপরে সেগুলিরই একটি প্রতিনিধিত্মূলক সংকলন কালান্- 
ক্রমিক ভাবে উপস্থিত করতে চেষ্টা করেছি। বেশ কিছু কবিতাই হয়তো আমার 
স্মৃতি এড়িয়ে গিয়েছে কিন্ত, তাতে কবির দার্শনিক বক্তব্যে এবং সে সম্পর্কে আমার 
সবিনয় মন্তব্যে বিশেষ কোনো! হেরকের হবে বলে আমার মনে হয় না। যেমন ভাবে 
উপরে কবিতাগুলি উল্লেখ করা হয়েছে তেমনভাবেই পরপর আমার কথ! এখানে 
রাখছি। পুরাতন ভৃত্য” ২ এখানে প্রকাশ পেয়েছে মনিবের চরম বিপদে সেবকের 
চরম আত্মদানের ঘটনা এবং সেই সঙ্গে মনিবের গভীর মর্দবেদনা | “এবার ফিরাও 
মোরে' কবিতাটিতে মূলতঃ প্রকাশ পেয়েছে কবির ভাবমঞ্স সন্তা এবং বাস্তব সচেতন 
মার মধ্যে সংঘাত এবং দ্বিত,য়টির ভয় ) আলংকাঁরিক ভাবে বলা যায়, এ যেন কবির 
শরুন্তলা-মভার সঙ্গে তার ছূর্বাসা-পত্তার সংঘাত এবং তাঁর ফলে কর্তব্যকর্দ অষ্পর্কে 
তার নোতুন উপলন্ধির উদয়! সন্দেহ নেই যে, কবিতাটি তর ব্যক্তির সীমা ছাড়িয়ে 
গিয়েছে এবং তীর নিজের গ্রতি কর্তব্যের আহ্বান ছড়িয়ে পড়েছে সবার প্রতি 
আহ্বানে । কবিতাটির সার্থকতা এখানেই যে, সেই হিসাবে তাঁর মধ্যে যা ধ্বনিত হয়েছে 
তা অমজীবী জনগণকে ভাষা ও আশা দেবার, অবিচার ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে একাবদধ 
হয়ে সাহস ভরে দাঁড়াবার বাণী। “ছুই বিঘা ভমি'তে ব্কি উপেন এবং ব্যক্তি 
ভমিদারকে ছাপিয়ে উঠেছে একটি গোটা ব্যবস্থার বঞ্চনা ও ু্ঠনমূলক চরিত্রের 


উদঘাটন । উপেনের ঘুখ দিয়ে কবি নিজেই উচ্চারণ করছেন এই ব্যবস্থার প্রতি 
তার ধিক্কার £ «রাজার হস্ত ক 


তিনি স্পষ্ট কণ্ঠে ঘোষণা রা সমস্ত গরিবের ধন চুরি” 'হতভাগ্যের বীর 
এ এপী, করে দিয়েছেন তিনি কাদের সঙ্গে__বিত্তবানদের না বিত্ত 
হীনদের। “অপ দের সঙ্গে __বিভ্তবানদের 


মানিত' কৰিতীয় তিনি আহ্বান জানিয়েছেন "মানের অধিকারে 


বঞ্চিত” করা হয়েছে যে মান্ষদের, তা রত 
ঘ" তাদের মানুষের অধিকার সবিনয়ে মেনে নিতে 
ফী সামাজিক সমমর্যাদায প্রতিষ্ঠা দিতে 


রা চা এ বিষয়ে আমার মর্গে একমত হবেন যে, এই কবিতাগুলিণে 

নয়। আশা করি তা এক উদার মানবতাবাদ--তবে অবশ্যই 

কবিতাগুলিতে ক কেনা আরও একটি বিষয়ে আমার সঙ্গে একমত হবেন ফে 

হলেও, যন্ত্রুগে নি জগের অমজীবী মানুষদের সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ভাবনা স্বগ্র 
” যনযুগের শরমজীবীদের সম্পর্কে, কলকারথানার শ্রমি কিযে ভার 


অন্যচোখে রবীন্দুনাথ ৯ 
অপ্রকাঁশ। অবশ্য, তাদের সম্পর্কে তার ভীবনী অন্ততঃ অংশতঃ প্রকাশ পেয়েছে তাঁর 
বেশ কিছু কাল পরের কিছু স্মরণীয় স্যটতে, যেমন, মুজধারা” (১৩২০) এবং 
প্রভকরবী” (১৩৩১) কাব্য-নাঁট্য ছুটিতে, বিশেষ করে দ্বিতীয়টিতে। এবং “ক্যতীন' 
(১৩৪৮) কবিতাটিতে! নিচেকার অনুচ্ছেদ কটিতে আমি আলোচনা করব কাব্য-নাট্য 
দুটি প্রকে । 


প্রথমে দুক্তধারা” | উত্তরকূটের মহারাজ রণজিও। ক্ষাত্রশক্তি ও বৈশসথার্থের 
গ্রতীক। তীর নির্দেশে নির্াণ করা হয়েছে দৈতআঁকার এক যন্ত্র পাহীড়'থেকে অবাধে 
নেমে আদা ঝণা 'সুভধারাখকে বীধবাঁর ভন্য । উদ্দেশ শিবতরাইয়ের অবাধ্য প্রজাদের 
জলপ্রবাহ তথা প্রাণপ্রবাহ্‌ বন্ধ করে দিয়ে তাদের ফসলের ক্ষেতগুলিকে মরুভূমি 
করে দেওয়া, তৃষণর জল থেকে বঞ্চিত করে তাদের বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করা। 
এই দানবীয় ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিভ্রোহী হয়ে উঠলেন ঝরনাতলায় কুড়িয়ে পাওয়া, 
রাজবাঁড়িতে বড় হওয়া, যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হওয়া, রাভার পরম স্নেহের পাত্র 
অভিজিৎ। বন্দী হলেন তিনি। অবশেষে রাজার খুড়ো বিশ্বজিতের সাহায্যে 
কাঁরগার থেকে পালিয়ে গিয়ে সবার অলক্ষ্যে ভেঙে দিলেন তৃষা-রাক্ষপীর বেদী সেই 
বিরাট বিকট ঘন্ত্রকে। রুদ্ধ ধাঁরা আবার মুক্ত হ'ল। অবারিত হল তাঁর প্রাণ-প্রবাহ। 

এখানে লক্ষণীয় ষে, উত্তরকূটের শিয়রে এই বিরাট যন্রটির সপরধত প্রতিটা সেও 
সেখানকার সমাঁজ-জীবন যন্তরতান্ত্িক তথা শিল্পতান্ত্রিক নয়। অতএব সেখানকার 
শ্রমজীবী মানুষেরাঁও শিল্পশ্রমিক নয়, কুষিশ্রমিক, তন্তবা় ইত্যার্দি। সাময়িক ভাবে 
ন্ত্নির্দাণের কাঁজে লাগানো হলেও, তাঁদের মূল চরিত্রে জীবন-যাত্রায় ও শোষণের 
চেহারায় কোনো পরিবর্তন ঘটেনি । হ্ৃতরাৎ যন্ত্রশমিক তথা শিল্পশ্রমিক সম্পর্কে 
রবীনদ-ুষ্টিতক্ষি অনধাবনে “মুক্তধারা” খুব সহীয়ক হয় না। তাহলে মনোযোগ দেওয়া 
যাক “রক্তকরবী"র দিকে । 

'রক্তকরবী”। রাজের নাম বঙ্ষপুরী। এখানে ওখানে কেবল সোনায় খনি 
আর সোনার খনি। রাজার নাম মকররাজ। চারদিকে তার খনি থেকে তোল! 
সোনার পাহাঁড়। তবু তাঁর চাই আরও আরও সোনা। সারাদিন মানষকে মজুর 
খাটিয়ে তাই তিনি গড়ে চলেছেন আরও আরও শোনার পাহাড়। অসন্থ খাটুনির 
চাঁপে তিনি নিঙড়ে নিচ্ছেন মজ্রদের শ্রম, তাঁদের প্রাণশকি। তারা পরিণত হয়েছে 
এবং হচ্ছে তার স্বর্ণ সংগ্রহের হাতিয়ারে, নীরস সংখ্যায় । এই শোষণ ও শাসন 
অব্যাহত রাখতে তিনি একদিকে যেমন নিয়োগ করেছের সর্দার, মোড়ল আর চর, 
অন্ত দিকে তেমন নিয়োগ করছেন গৌসাইন্রী, অধ্যাপক ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু এমন 
আটো-সাটে। ব্যবস্থার মধ্যেও, এমন সন্ত্রান ও শোষণের রাজত্বের মধ্যেও প্রাণের মাঁতন 


১০ ৃ অন্যচোথে রবীন্দ্রনাথ ও বিবিধ প্রসঙ্গ 


তুলে দিয়েছে একটি সামান্য মেয়ে__নন্দিনী। হাতে তার রক্তকরবী, মুখে তাঁর 
অন্দীপনের বাণী | সঙ্গী তাঁর সেখানকারই এক মজর, রঞ্চন | শোধিত মজর হয়ে আজও 
সে ধরে রেখেছে তাঁর দৃপ্ত যৌবন | যখনই একত্র হয় নন্দিনী আর রঞ্জন, প্রমাদ গোনেন 
রাজা_এই বুঝি জাগরণের ঢেউ তুলে দেয় ঘুয়ন্ত মজ্রদের মধ্যে । রঙ্ধন স্থানান্তরিত 
হয় অন্য এক খনিতে, বিচ্ছিন্ন হয় নন্দিনীর কাঁছ থেকে ।-"আঁজ সকাল থেকেই 
নন্দিনীর কেমন যেন মনে হচ্ছে, রঞ্ন আজ আসবে, আপবে । তাকে পথে অভার্থনার 
জন্ সে পাঠালো কিশোরকে_একটি রক্তকরবী হাঁতে। প্রতীক্ষা! আর প্রতীক্ষা । 
কিন্ত কোথায় তার রগ্রন? “অবশেষে রঞ্জন এলো, কিন্তু জীবিত নয়, মৃত। আসার 
পথে তাঁকে মেরে ফেলেছে সর্দীরেরা। তার নিঃসাড় দেহ পড়ে আছে মাঁটিতে তখনও 
হাতে তার নন্দিনীর পাঠানে। দেই রক্তকরবী | (মনে পড়ে পারি কমিউনের নিহত, 
কমিউনার্ডের হাতে বুকের রক্তে ভেজা সেই ছেঁড়া জামার রক্ত নিশীনের কথা। )-... 
কতকর্নের অন্ধশোঁচনায় যক্ষপুরী থেকে বেরিয়ে এলেন মকররাজ। নিজেকে ঈপে 
দিলেন নন্দিনীর কাছে। মভরেরা৷ কারাঁগাঁর ভেঙে বের করে আনলেন তীদের কারা- 
রুদ্ধ সাথীদের । শুরু হ*ল এক নবগগীবনের জয়যাত্রা--যার আগে আগে চলেছে নবিনী, 
সঙ্গে সেই রাঁজাও। 

এই কাবা-নাট্যের ভূমিকায় কবি বলেছেন, "এই নাটকটি সত্যমূলক।-_কবির 
জঞানবিশ্বাম মতে এটি সপ্পূ্ণ মতা" এই নাঁটকটি একেবাঁবেই পৌরাণিক নয়, একে 
রূপকও বলা যায় না।” আমিও বিশ্বাস করি এই নাটকটি সত্য ও সমকাঁণীন। 
রঞ্জনের হত্যা পর্যন্ত নাট্যাংশ বাস্তব সত্য, বাকি অংশ অর্থাৎ মকরবাঁজের অনুশোচনা 
আত্মপমর্পণ ইত্যাদি ইত্যাদি বান্তব সত্য নয়, কবি-সত্য-কবির তত্ববিশ্বাস অনুসারে 
সত্য। আর সমকালীন তো বটেই, কেননা এখাঁনে ঘে শোষণ ও শাঁপন ব্যবস্থার ছবি 
উপস্থিত করা৷ হয়েছে, তা মূলতঃ ধনতাস্বিক ব্যবস্থারই ছবি । যদিও কাব্যের রঙে 
আকা। মার্কদবাদের ভাঁধায় প্রকাশ করলে কবির বন্তব্যটিকে এইভাবে হাজির করা 
যায়ঃ উৎপাদনের উপায-উপকরণের (খনি ইত্য।দির ) উপরে মালিকানার সুযোগ 
নিয়ে মালিক (অকররাঁজ) মজরদের উপরে চালায় মাত্রাহীন শোষণ, আত্মসাৎ করে 
তাঁদের উদ্ধত শ্রমফল, যা রূপ পায় মূলধনে (সোনার তালে )। বঞ্চিত, অত্যাচারিত 
মগ্তুরেরা মনে মনে ক্ষ হয় কিন্ধ শিক্ষা ও সংগঠনের অভাবে গড়ে তুলতে পাঁরে না 
প্রতিবাদ, প্রতিরোধ । কাঁক্রমে শ্রমিক শ্রেণীর বাইরে থেকে শিক্ষিত, সচেতন 
টা রি র টং রী )। মালিক চেষ্টা করে এক দিকে সন্তরা 
ডি র শা এবং অধ্যাপক যার মাধ্যম) সাহাঁষ্যে শ্রমিকদের 


অবস্থা যখন চলে যায় আয়ত্তের বাইরে ৷ 
ঘণ্তের বাইরে, মালিকপক্ষ তথ করে 
নেতৃত্বকে । নেতৃত্বের মৃত্যু ঘটলেও কত 


শহরের মৃত্যু ঘটে না শ্রমিক সংগ্রামের । এই মৃত্যুহীন 
সংগ্রামেরই প্রতীক হ'ল রক্ত-বৈভয়ন্তী ( এখানে রকতকর্বী )। 


অন্যচোখে রবীন্রনাথ ১১ 


আলোচ্য নাটকটিতে কবি যে মেহনতি মান্গষের ছবি এঁকেছেন, তারা যে 
ধনতা্ত্রিক ব্যবস্থার অধীনস্থ মজ্তরিশমিক, তাতে কোনও সংশয় নেই। তিনি কেবল 
তাদের প্রতি নিষ্ঠুর বঞ্চনা, নির্ণম অত্যাচার এবং অমানুষিকীকরণের প্র্রিয়াটিকেই 
তুলে ধরেননি, সেই সঙ্গে এই মন্ত্বথাঁতী ব্যবস্থা থেকে মুক্তি পাবার জন্য সংগ্রামের 
একটি চিত্রও তুলে ধরেছেন, যদিও সেই চিত্রটি যতটা ভাববাঁদী ততটা বান্তববাদী নয় ॥ 


জীবন-সায়াহে এমে কবি আমাদের উপহার দেন ছুটি অনবগ্ভ কবিতা £ “এইকতান” 
এবং "ওরা কাঁজ করে” । কালান্গ্রমিক ভাবে পরে হলেও আমি দ্বিতীয়টির উল্লেখ 
করব আগে। এই কবিতাটিতে কবি তার তুলির মত কলমের মুখে এঁকেছেন 
শ্রমজীবী মান্গষের আবহমান জীবনের জীবন্ত চলচ্চিত্র এবং সেইসঙ্গে গেয়েছেন তার 
জগাঁন_-“শত শত সাম্রাজ্যের ভগ্রশেষ পরে, ওরা কাঁজ করে।” গভীর উপলদ্ধির 
নিবিড় প্রকাশ ও গ্রতায়ের এমন কবিতা এমন কি রবীন্দ্র কাব্যেও বিরল। “ইকতান' 
কবিতাটি আত্মদর্শনমূলক সেই সঙ্গে ভাবীকালের কবিদের পথপ্রাদর্শনমূলকও বটে। 
১৯৪১ সালের ২১ জানুয়ারি, মৃত্যুর মাত্র ছ'মাস আগে লেখা এই কবিতাটিতে নিজের 
কবি-জীবনের সমালোচনা করে তিনি লেখেন ঃ 


“চাষি খেতে চালাইছে হাল, 

ভাতি বসে ভীত বোনে? জেলে ফেলে জাল-_ 
মাঝে মাঝে গেছি আমি ও পাড়ার গ্রাজণের ধারে? 
ভিতরে প্রবেশ করি সে শক্তি ছিল না একেবারে । 
আমার কবিতা, জানি আমি, 

গেলেও বিচিত্র পথে হয় নাই সে জর্ব্রগ্নামী।” 


তবু চাষি-জীবনের, তাতি জীবনের যতটা কাছাকাছি তিনি গিয়েছিলেন, কারখানা 
মজুরের জীবনের ততটা কাছাকাছি তিনি কখনও যাঁন নি। তাছাড়া তার জীবনকালে 
আমাদের দেশে তেমন কোনও বিরাট আকারের শ্রমিক-সংগ্র/মও হয়নি, যেমন। 
হয়েছিল, ধরা যাঁক, রাশিয়ায়, আর লেনিন কিংবা তাঁর কাছাকাছি কোনও ভারতীয় 
মার্কমবাদী তন্ববিদের সঙ্গও তিনি পাননি । যেমন পেয়েছিলেন, ধরা যাক, গোঁকি। 
কি বাস্তব জীবনের দ্দিক থেকে, কি আত্মিক জীবনের দিক থেকে, তিনি ছিলেন 
আঁধুনিক শ্রমিক শ্রেণী থেকে অনেক দূরে । এই উত্যবিধ দুরত্বকে অতিক্রম করে 
রবীন্পনাথ যে 'রক্তকরবী"র মত কাঁব্যনাটক রচনা করতে পেরেছিলেন, সেইটাই আশ্চর্য । 
আরও আশ্চর্য যে, নিজের অসপ্পূর্ণতা উপলব্ধি করে তিনি নীরব হয়ে না গিয়ে, 
সরবে আহ্বান জানিয়েছেন ঠিক তাদেরই, ধারা সম্পূর্ণ করতে পারেন তার এই অসম্পূর্ণ 


১২ অন্যচোঁখে রবীন্দ্রনাথ ও বিবিধ প্রদক্ষ 


কাজ। তিনি আহ্বান জানিয়েছেন সেই কবিকে, যে কবি “কর্পে ও কথায় সত্য 
আত্মীয়তা করেছে অর্জন”, “যে আছে মাটির কাছাকাছি”। 

সুতরাং রবীন্দ্রনাথ কেবল বিশ্বমানবিকতাঁর বৈতালিক ও বাঁণীবাঁহকই নন, সেই 
সঙ্গে নিঃ্ঘ মানবিকতার (“প্রলেটারিয়ান হিউম্যানিজম”-এর ) কবির আহ্বারক এবং 
পথপ্রদর্শকণ বটেন। আমাদের ছুঃখ, তীর আহ্বানে সাঁড়া দেবার মত, তাঁর প্রদর্নিত 
পথে এগোবার মত কবি আমাদের মধ্যে নেই; সাহিত্যিক “শৌখিন মজছুর” অনেকে 
আছেন, কিন্তু আসল ম্রছুর কোথায়? আমাদের লঙ্জা, তীর কবিতা পড়ে বুঝবার 
মত অমজীবী বাঙালির সংখ্যা আজও সংখ্যায় সামান্য, বেশির ভাঁগকেই কেবল কানে 
শুনে তৃপ্ত থাকতে হয়, কেননা স্বাধীনতার অর্থশতকের চৌকাঠে এদেও আমরা তাঁদের 
করে তুলতে পারিনি সাক্ষর ও শিক্ষিত। 


১৩,৫৮৬ 


পঁচিশে বৈশাখে বাইশে শ্রাবণের কথা 


জন্মদিনের উত্দবে মৃত্যুদিনের কথা বলা সাধারণতঃ অশোভন | কিন্ত যিনি মৃতুর 
মুখে তুড়ি মেরে বলতে পারেন, “আমি মৃত্যু চেয়ে বড়ো”-_-এই শেষ কথা বলে, যাব 
আমি চলে” তার মৃত্য তো অমৃতত্বে গ্রবেশ। সেই হিপাঁবে বলা যায়, রবীন্দ্রনাথের 
বয়প এখন মৃত্যুর চেয়ে পয়তািশ বছর বেশি। এবং অনাঁগতকাঁলে প্রতি বছর 
মৃত্যুর সঙ্গে তার বয়সের এই ব্যবধান যে ক্রমেই বেড়ে যাবে, তাতে সন্দেহ নেই। 
সুতরাং পচিশে বৈশাখ উপলক্ষে বাইশে আবণের কথা বলায় অন্ততঃ তাঁর ক্ষেত্রে কোনও 
বেমানান ব্যাপার নয়। 


আমি অবশ্ত এখানে এই প্রসঙ্গটির অবতারণা করছি একটি বিশেষ কারণে। 
“বিশ্বভারতী” কর্তৃক সম্্রতি-প্রকাঁশিত একখানা বইতে কবির সৃত্যু-দিবস একটি ঘটনা! 
প্রসঙ্গে আমার নামোনেখ করা হয়েছে । ঘটনাটি যে ব্যাপক (কৌতুহল স্থটি করেছে, 
এ সম্পর্কে আমার কাছে লেখা বিপুল সংখ্যক পত্রই তার প্রমাণ। পত্রগুলির বক্তব্য 
মোটামুটি এই ঃ চিন্মোহন সেহানবীশের লেখা অন্প্রতি প্রকাশিত বইতে উল্লেখ করা 
হয়েছে, ১৯৪১ জলের ২২শে আবণ তখনকার দিনে বেআইনি কমিউনিস্ট পাটির পক্ষ 
থেকে আপনি এবং আপনার সঙ্দে আরো দু'জন রবীন্দ্রনাথের মরদেহে মালা অর্পণ 
করেছিলেন। সেই দিনটির কথা, বিশেষ করে এই মাল্য অর্পণের ঘটনাটির কথা যদি 
একটু সবিস্তারে বলেন তো বাধিত হ'ব ।_-এই অঙ্জরোধের উত্তরেই আজকের 
এই লেখা। 


শুরুতেই বলে নেওয়া ভাল যে, আজ থেকে সাড়ে চার দশক আগেকার সেই 
দিনটির সব কিছু এখন আর আমার বিস্তারিতভাবে মনে নেই। পরের দিন অর্থাৎ 
২৩শে শাবণ আগের দিনের ঘটনাবলীর বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে আমার বোনের 
কাছে যে পত্র দিয়েছিলাম, সেটিও তার কাছ থেকে খোয়া গিয়েছে। জ্ুতরাং যতটা! 
মনে আছে, তাই এখানে সংক্ষেপে উপস্থিত করব। তার আগে খাঁর মাধ্যমে পার্টির 
নির্দেশ পেয়েছিলাম এবং ধাঁর নেতৃত্বে আমর! কবির মরদেহে মাল! দিয়েছিলাঁমং সেই. 
অন্নদবাশক্কর ভট্টাচার্ধের কথা একটু বলে নেব। বণ্ততঃ পক্ষে, কয়েক বছর আগে তারই 
্ররণসভায় স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে আমি এই মালা দেওয়ার ঘটনার কথা বলি। 
কারো কাছ থেকে শন্দেয় চিন্্দা (চিন্োহন সেহানবীশ ) সেই বিবরণ শুনে আমার 
সঙ্গে যোগাযোগ করে ঘটনাটা জেনে নেন। এবং সেটাই তিনি তাঁর প্রতি প্রকাশিত 
বইয়ে উল্লেখ করেছেন। 

অন্দার সঙ্গে আমার পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা সহপাঠী এবং সহ-আবাসিক হিসাঁবে_- 
একই পার্টির সন্ত হওয়ায় যা! পরবর্তীকালে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। আমরা পড়তাম 


১৪ অন্যচোখে রবীন্দ্রনাথ ও বিবিধ প্রদক্গ 


স্কটিশ চার্চ কলেভ্রে, থাকতাম কৈলাঁদ বোস স্ট্রাটের একটি প্রাইভেট বোঁডি-এ। যে 
রুমে আমি এবং আমার আ-কৈশোর বন্ধু মুণাল সেন (অধুনা বিশ্বখ্যাত চিত্র পরিচালক) 
ছিলাম, সেই রুমটিরই বাকি অংশের অধিকারী ছিলেন “ছাত্র অভিযান? পত্রিকার 
সম্পাদক বারীন বায় এবং উদীয়মান ছাত্রনেতা অনদাশক্কর। এই চারজন বাঁদেও 
মাঝে মধ্যে রাতের বেলায় আশ্রয় নিতেন বেআইনি কমিউনিস্ট পার্টির আত্মগোপন- 
কারী কোনো কোনো নেতা। তাছাড়া, আমাদের রুমটি ব্যবহৃত হ'ত পার্টির 
যোগাযোগ-কেন্ু হিসাবে । পার্টি-নেতৃত্থের নানা নির্দেশ, পার্টির নানা ইস্তাহাঁর ও 
পুস্তিকা এই কেন্দ্রের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ত বিভিন্ন জায়গাঁয়। বারীন রায়কে বাদ 
দিয়ে, সবচেয়ে সত্িয় ছিল অন্দদা। সে ছিল তথন পার্টির প্রার্থী-সদম্ত। আমরা 


সন্তিঘ্ন কর্মী। অন্নদাশক্করের মাধ্যমেই আমরা জানতে পারতাম প্ি-নেতৃত্বের 
নির্দেশ । 


ক'দিন ধরেই কলকাতার হাওয়া ছিল খুব ভারি। রটে গিয়েছিল, কবির অবস্থা] 
ভাল নয়। বাসেন্মে পথে-ঘাটে সর্বত্রই আলোচ্য বিষয় একটাই--কবি কেমন 
আছেন? কলেজে ক্লাদ বসছে, তবে হচ্ছে না। অধ্যক্ষ ক্যামেরন নিরন্তর যেগাঁযৌগ 
রক্ষা করছেন ঠাকুরবাড়ির স্গে। অধ্যাপক বা ছাত্রদের কেউ না৷ কেউ কিছুক্ষণ 
বাদে বাদে তার ঘরে ঢুকে সর্বশেষ অবস্থা জেনে নিয়ে, বাইরে এসে তা জানিয়ে 
দিচ্ছেন প্রতীক্ষমান সমাবেশকে। একুশে আব্ণ রাঁতে খবর ছড়িয়ে পড়ল, চিকিৎ- 
সকেরা আশা ছেড়ে দিয়েছেন; অবস্থা এখন-তখন | পরের দ্বিন ভোরে কাগজ 
থেকে জানলাম, এখনো আছেন, তবে” | ছুটে গেলাম কলেজে । গিয়ে দেখলাম, 
ইতিমধ্যেই অনেকে পৌছে গিয়েছে সেখানে । ফিস ফিস কথা, থমথমে ভাবে । 
মাঝে মাঝে অধ্যক্ষের ঘর থেকে কেউ না কেউ জানিয়ে দিচ্ছেন, :5701787....:9011 
91010108771 তার পরে একসময় গন্ভীর মুখে, সজল চৌখে বেরিয়ে এলেন ্বং 
ক্যামেরন। বাপ্প্যরুন্ধ কণ্ঠে কোনও ক্রমে বললেন, “89 ০৩35 710 71079 1) 7 


কিছুক্ষণের মধ্যে কলেজের ছাত্রছাত্রীরা সমবেত হলাম এক মিছিলে। ইতিমধ্যেই 

দু টি একটি কাগঙ্গের বিশেষ সংখ্যা__পাতা জুড়ে রবীন্দ্রনাথের 
সঙ্গে ববির অন্তগমনের সংবাদ ও সময়। মিছিলের 

ঘের! কবির একটি বৃহৎ প্রতিকৃতি মিছিলের মধ্যে 12 মে পা 
ছবি! মৌন মিছিল পায়ে পায়ে এগিয়ে চলল ঠাকুরবাড়ির পথে । বাস্তার ছু'ধারে 
দৌকান-্পাট লব বন্ধ, স্তব্ধ। কাতাঁরে কাতারে মানুষ চলেছে এ একই দিকে। 
সলেকে এসে যোগ দিল আমাদের মিছিলে । কলেজি চরিত্র হারিয়ে মিছিলটি হয়ে 
পড়ল সা্বজনিক। শেষ পর্যন্ত,আমাদের মিছিলও ভেঙে গেল সেই উত্তাল জনতরঙ্গে । 


পচিশে বৈশাখে বাইশে আবণের কথা ১৫ 


যে কোন ভাবেই হোঁক ঢুকে পড়তে হবে ঠাকুরবাঁড়িতে, কবিকে দেখতে হবে শেষ 
বারের মত। একা ভিড় কাটিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি, এমন সময় অন্নদাশঙ্কর পিছন থেকে 
এসে টেনে ধরল, “নির্দেশ এসেছে উপর থেকে, মাল! দিতে হবে কবির দেহে পার্টির 
নামে। কিছুক্ষণের মধ্যেই বের হবে শোক মিছিল 3 সে্ট্মাল আভিনিউ দিয়ে 
| ঘুরে যাবে কলেজ স্ট্রিটে, আমরা মাঁলা দেব সিনেট হলের সামনে । যেখানেই যাঁও 
1 এখানে অবশ্ঠই হাঁডির থেকো ।” 


| তারপরে কিভাবে ঠাকুরবাড়িতে ঢুকলাম, দোতলায় উঠে চির শায়িত কবির 
1 দবর্ণনলাভে অভিভূত ও ধন্য হলাম, ঘে আরেক কাহিনী। শোক-মিছিল বের হ'ল 
| ছুপুরের পরে। বিরাট বিশাল মিছিল! দারুণ গরম-ছু'পাঁশের বাঁড়িগুলির 
| দৌতলা-তেতলা থেকে মিছিলের উপরে বধিত হতে থাকলো স্ত্গন্ধি জল ও ফুলের 
পাপড়ি। আকাশে মেঘ, মাঝে মাঝে বুটিও পড়ছিল ফোটা ফৌটা। শবদেহের 
উপরে ক্রমেই জমে উঠছিল ফুলের স্তবক ও মালার পাহাঁড়। ক্রমে ক্রমে মিছিল 
এসে গৌছাঁলো৷ পিনেট হলের সামনে । মালা নিয়ে অন্নদা আগেই হাঁজির ছিল 
সেখানে। আমি ছুটে গেলেই সে সঙ্গে সঙ্গে একট সাদা কার্ড এগিয়ে দ্দিল আমার 
হাতে, বলল, শিগগির লিখে দাও 47007 209 178 01২74 0৪7 
0,2.0.। লিখে দিয়ে সেট] সেফটিপিন দিয়ে এটে দিলাম মালার সঙ্ষে__এবং আমরা 
তিনজনে মিলে সেই মাল! অর্পণ করলাম কবির পায়ের দ্রিকে। এবং তার পরে মিশে 
গেলাম মিছিলের মধ্যে । এই “আমরা তিনজনের” মধ্যে একজন অন্নদা, দ্বিতীয়জন 
আমি কিন্তু তৃতীয়জন কে? সত্যি বলতে কি, আমার একেবারে মনে নেই। মুণাল 
হলে নিশ্চয়ই মনে থাকতো । তবে কে? প্রভাকর সেন অধ্যাপক)? প্রভাকর 
আমাদের এক ক্লাপ নিচে পড়ত এবং “্ট,ডে্টস ফেডারেশন'-এর কাজে অংশও নিতো । 
পরে স্কটিশ চার্চ কলেজে অধ্যাপনা করে, এখন কোথায় জানি না। হতে পারে 
প্রভাকর কিংবা আর কোনও “কমরেড? । 


মিছিলের পাঁয়ে পায়ে শেষ পর্যন্ত গিয়ে পৌছুলাম নিমতল! ঘাটে | সেখানে তখন 
যেদৃশ্ত তা বর্ণনাতীত। প্রত্যেকেই প্রত্যেককে এড়িয়ে ঢুকতে চেষ্টা করছে মহা- 
শ্বশানের অভ্যন্তরে । এ ভিড়ের মধ্যে হঠাৎ কাছাকাছি এসে গেলাম মুণীল এবং 
আমি। ছু'জনে এগিয়ে যেতে চেষ্টা করতে চোখ পড়ল এক ম্ম্র্শী দৃশ্ত-_-এক 
পিতা তাঁর মৃত পুত্রের দেহকে কোলে নিয়ে বারবার চেষ্টা করছেন এগোতে, বার 
বারই পিছিয়ে আসছেন ভিড়ের ধাক্কায়) শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে ছিটকে পড়লেন 
জানি না। মৃণাঁলের কাছে পরবর্তীকালে শুনেছি, পরিচালক জীবনে “বাইশে 
আাবণ' নামে যে ছবি দে তুলেছে, তাঁর পিছনে পরোদ্ষভাবে কাজ করেছিল এই 


১৬ অন্যচোঁথে রবীন্দ্রনাথ ও বিবিধ প্রন্গ 


অভিজ্ঞতা । ...তা হোক, আমার মনে তখন জিদ চেপেছে, এসেছি যখন, ভিতরে 
যাঁবই। ভাঁল ফ্লাতার জানতাম । গঙ্গায় নেমে কিছুটা ্লাতার কেটে এগিয়ে গিয়ে 
ঘুরে এসে একটি জলের পাইপ বেয়ে উঠে গেলাম শ্রশানবাড়ির উপরে--একেবারে 
ছাঁদে। সেখানে কানিশে বনে দর্শন করলাম রবির মরদেহের চির-অবদান . নদীর 
ওপারে “ওই যেখ! জলে সন্ধ্যার কুলে দিনের চিতা”, তখন এপারে “এই হেথা জলে 
গঙ্গার কুলে কবির অবশেষ ।-.-তাঁর পরে টিপ টিপ বৃষ্টি এবং তাঁর মধ্যে আবিষ্ট মনে 
বোিংএ প্রত্যাবর্তন । 

উল্লিখিত অনুচ্ছেদটি বাঁদ দিলেও হ'ত, কিন্তু বাদ দেওয়া গেল না, এই কারণে যে, 
চ্হ্দার বইয়ে এ সম্পর্কে ঘা বলা হয়েছে, তাঁর একটা অংশ সগ্তবতঃ ঠিক নন । ঘিনেট 
হলের সামনে মালা দেবার কথা৷ সঠিকভাবে উল্লেখ করার পরে, তিনি যোগ করেছেন, 
“এদের মধ্যে অন্নদাশক্কর নিমতলা ঘাঁটে গিয়েও দিয়ে এসেছিলেন ফুলের স্তবক ।” 
এই সংযোদ্তিত অংশটির উৎন কে বা! কি আমি জানি নাী। অন্ততঃ আমি নই বাঁ 
আমার কৌন বক্তব্যগড নয়! আমি নিশ্চিতভাবে জানি অন্দদীশঙ্কর ভিতরে ঢুকতে 
পারেনি । বাইরেও মাঁল৷ দেবার মত অবস্থা ছিল না, আর তা ছাঁড়া তার প্রয়োজনও 
ছিল না। একবার যখন দেওয়া হয়ে গিয়েছে, আরেকবার কেন? আগেই বলেছি, 
আমরা:একদঙ্গে থাকতাম, এই নিমতলায় গিয়ে দ্বিতীয়বার মালা দেবার কথা কখনও 
সে আমাদের বলেনি। 

এঁ মগ্চাহেই কলেজে অন্ঠিত হয় কবির প্রতি শাঁঞ্চলি অনুষ্ঠান । দেই সভায় 
অন্ততম বন্তা হিসাবে অন্দদীশঙ্কর কবির প্রতি অ্ধাজ্ঞাপনের উদ্দেশ্টে যেসব প্রন্তাঁব 
করেছিল, তার একটি ছিল অভিনব। সেটি উল্লেখ করেই এই গ্রদর্গ সমাপ্ত 
করব। অনা বলেছিল, “আসন আমরা সকলে মিলে প্রস্তাব গ্রহণ কৰি যে, রবীন্দ্রনাথ 


সম্পর্কে আমরা যখনি কিছু বলব, তখন আমরা অতীতকাল ব্যবহার না করে সব. 


সময়েই ব্যবহার করব বর্তমান কাল, যেন তিনি আমাদের মধ্যেই আছেন ।” অনদাকে 
প্রশ্ন করেছিলাম, “এই প্রস্তাব কি পার্টির, না৷ তোমার?” ঘষে শুধু হেপেছিল, জবাব 
দেয়নি। যাই হোক, রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আমরা বর্তমান কাল ব্যবহার করি, আর 


রী করি, তিনি যে আমাদের মধ্যে চির-বর্তমান, তা আঙ্গু আর বলার অপেক্ষা 
রাখে না। 


২০,৫৮৬ 


কবির মুখে কবির কথা ই 
ব্রবীন্দ্-কবিতার প্রাসঙ্সিকতা" 


কবির মুখে কবির কথা শুনবার আগ্রহে সে দিন গিয়েছিলাম শিশির মচে। 
নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর সূথে রবীন্দ্রনাথের কথা। বিষয়ঃ “রবীন্র কবিতার 
প্রাসঙ্গিকতা?। 

সংক্ষিপ্ত ও বিষয়েচিত ভূমিকার পরে নীবেন্্রবাবু সহজ স্থাচ্ছন্যে এসে গেলেন 
তীর আলোচ্য প্রলন্ে; প্রথ্থ করলেন, কবিতার প্রাসদ্ধিকতা বিচার করব আমরা কৌন্‌ 
মাঁপকাঠিতে ? 

উত্তরে বললেন, আমার বিচারে মাঁপকাঠি তিনটি । প্রথমতঃ, তা আমার আনন্দকে, 
সমর্থন করে কিনা । দ্বিতীয়তঃ, তা আঁমাঁকে শোকে সান্তনা দেয় কিনা। এবং; 
তৃতীয়ত, তা আমাকে সংগ্রামে সাহন যোগার কিনা। ৃ 

তীর মতে, যে কবিতা, এ তিনটি জিনিস করে, তাই প্রাসদিক। অতএব, 
রবীন্দ্রনাথের কবিতা ঘ্দি এ তিনটি জিনিস করে, তাহলে তা৷ অবশ্যই গ্রাঁসপ্দিক | 
স্থতরাং আমদের দেখতে হবে রবাজ্্রনাথের কবিতা আমার আলদকে সমর্থন করে 
কিনা, আমাকে শোকে সানা দেয় কিনা এবং আমাকে সংগ্রামে সাহস ঘোগায় কিনা । 


প্রথমতঃ আনন্দের সমর্থন। তিনি বললেন, এ জিনিসটি আমরা রবীন্দ্রনাথের 
কবিতায় পাই অপরিমেরভাবে । ঘখনি কোন কিছু দেখে আমাদের মনে আনন্দ-. 
ভাবের উদয় হয়, তখনি তার সানন্দ সমর্থন পাই রবীন্দ্রনাথের কবিতায় । শরৎকালের 
প্রভাতে বাইরে এসে দীড়িরেছি। আকাশে নজরে পড়ন রঙের খেলা ।, মনে উঠল 
আনন্দের আলোড়ন। অঙ্গে সদ্দে বুকের মধো গুনগুনিয়ে উঠল কবির একটি কবিতা । 
তাঁর মধ্যে পেলাম আমি আমার আনন্দের দমর্থন। (একটি কবিতার কয়েকটি পঙক্তি 
তিনি উদ্ধত করেছিলেন, কিন্ত আমার মনে নেই। ) 

দ্বিতীয়ত শোকের সাস্থনা। নারেন্দ্রবাবু বললেন, এ ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের কবিতা, 
এক অনুরান উৎস। দৃান্ত হিসাবে তিনি উল্লেখ করলেন, তখন আমি নানা দিক, 
থে আঘাতে আঘাতে বিপর্ধস্ত। শোকে অভিভূত। এমন এক মানসিক 
বির চরম অবস্থায় পাতা ওলটাচ্ছিলাম রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতার বইয়ের_- 
ক্ষণিবী-র। চোখ, এবং সেই সঙ্গে অবশ্ঠই মন, আটকে গেল একটি কবিতায়, নাম 
“বোঝা'।ড়া' | 

খ 


৯৮ অন্যচোথে রবীন্দ্রনাথ ও বিবিধ প্রনঙ্গ 


মিনেরে আজ কহ যে, 
ভালো মন্দ যাহাই আন্ক 
সত্যরে লও মহজে।? 
কবিতাটি তিনি আবৃত্তি করলেন শুরু থেকে শেষ পর্ধন্ত এবং বললেন, তার চরম 
) শোঁকের সময়ে এই কবিতাটি তাকে দিরেছিল পরম সাস্তনা, দিয়েছিল শক্তি। আঙক্ষেপ 
করলেন, 'সঞ্চয়িতা'-য় এই কবিতাটি স্থান পায়নি বলে। 
তৃতীয়তঃ, এবং সর্বশেষে, সংগ্রামে সাহদ। সংগ্রামের পথে সাহস ও উদ্দীপনা 
নধারের এমন কবি এখনো কোথায়? প্রদঙ্গত নীরেনবাবু উল্লেখ করলেন এক প্রবীণ 
] স্বাধীনতা-দংগ্র।মীর অভিজ্ঞতার কথা__যেমনটি তিনি তীর মুখে শুনেছেন। অকথা 
| নির্যাতনে নিধাতিত, দীর্ঘ কারাদণ্ডে দণ্ডিত এই সংগ্রামীর মনে এক সময়ে দেখা দিল 
এক চন বার্থতা-বোধ-_বুঝি আর কিছুই হবে না। নৈরাশ্যে ও অবপাদে মুহমান, 
তখন তিনি বিমূঢ, বিত্রান্ত_তবে কি ছেড়ে দেবেন এই সংগ্রামের পথ, মেনে নেবেন 
পরাধীনতাকে অঘোঘ ভাগ্যলিপি বলে? এই সময়ে ঘটনাচক্রে তীর মনোযোগ মার 
হ'ল কবির “দুঃসময়” কবিতাটির দিকে । 
ঘদিও সন্ধ্যা আসিছে মন্দ মন্থরে 
সব সঙ্গীত গেছে ইঞ্ফিতে থামিয়া 


| এখনি অন্ধ, বন্ধ কোরো না পাখা ।? 
ই. কবিতাটি পড়েন আর পড়েন যত পড়েন, তত রোমাঞ্চিত হন, উদ্দীপিত হন। ফিরে 
.. আসে সগ্রামের পথে বিবাদ ও সাহদ। কী অনাধারণ এই কবিতা! কোনো 
আশা নেই, আশ্বান নেই, আছে কেবল কচির শর্ষরী'-র অব্যাহত অস্তিত্বের কথা, তবু 
সংগ্রামের পথে কী সন্দীপনী আহ্বান ! 

'আছে শুধু পাখা, আছে মহাঁনভ-অঙ্গন 

উষা দিশাহার! নিবিড় তিমির-জাকা। 

ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর, 

এখনি অন্ধ, বন্ধ কোরো! না পাখা ।” 


“এর পরেও কি সংশয়ের বিন্দুয়াত্র অবকাশ থাকে রবীন্দ্র 
০ নর কবিতার গ্রাসদ্দিকতা 


সোচ্চারে ঘোষণা, করেন, রবীন্দ্র 
ওাসঙ্গিকই নয়, দারুণভাবে প্রাসঙ্গিক! বত 


॥ 
] 
] তবু বিহঙ্, ওরে বিহক্গ মোর, 
. 


তারপরে নীরেনবাবু রবীন্র কবিতার প্রাসক্গ 


কতা বি 
থেকে। ক্রমাগত নিজেকে অতিক্রন করার, বু ৫. 


ভরের মধ্যে নিভেকে প্রসারিত করার, 


কবির মুখে কবির কথা £ “ববীন্দ্র-কবিতার প্রাসঙ্ষিকতা? ১৪. 


ব্যক্তির যে চিরন্তন প্রয়াস তথা সাধনা, তার দিক থেকে । তিনি বলেন, শুরুতে 
প্রত্যেকেই থাকি কুপমণ্ডুক এবং এঁ কুপের ঠিকানাই আমার পরিচয়। যেমন আমি 
অমুক পরিবারের, অমুক গ্রামের মানুষ । তারপরে যখন নিজের জেলার বাইরে অন্ত 
জেলায় যাই, তখন পরিচয় হয় জেলার পরিচয়ে । ক্রমে ক্রমে গণ্ডি যায় বেড়ে--- 
জেলার পরে রাজা, রাজ্যের পরে দেশ। চক্রবর্তী থেকে হিন্দু হিন্দু থেকে বাঙালি; 
বাঙালি থেকে ভারতীয়। তার পরে? উপরে যদি কেউ থাকেন, মরার পরে যদি 
তার ওখানে যাই আর তিনি যদি প্রশ্ন করেন, কোথা থেকে? তখন আর দেশের 
পরিচয়েও পরিচয় নয়। আমার উত্তর হবে, পৃথিবী থেকে । রবীন্দ্র কবিতায় আমরা 
পাই এই নিজেকে অতিক্রমণের, ক্ষুপ্র থেকে বৃহতে, মহতে, উত্তরণের বাণী। আর 
এই বাণীই তো মন্াত্বের প্রকাশের ও প্রপারের চির প্রীপক্ষিক বাণী; সুতরাং 
ব্ববীন্জ কবিত। যে আজও প্রাসঙ্ষিক আছে, এবং ভবিষ্যতেও থাঁকবে, তা৷ বলার অপেক্ষা 
ব্রাখে না। 


নীরেন্্রবাবু তীর কবিভনোচিত ভাষায় 'ও ভঙ্গিতে অত্যন্ত সুন্দর ও সার্থকভাবে 
উপস্থিত করেন তাঁর মূলাবান বিশ্লেষণ । বাস্তবিক পক্ষে, সভাকক্ষে যখন তীর স্থর- 
সমূন্ধ কে শুনছিলাম তার ভাব-সমুদ্ধ ভাষণ, তখন আমি আবিষ্ট হয়ে গিয়েছিলাম । 
কিন্ত পরে ক্ষোভ হয়েছে, যতটা তিনি বলেছেন, তার চেয়ে বেশিটাই তিনি বলেননি । 
তিনি বলেছেন বাক্তি-জীবনে রবীন্দ্র-কবিতার প্রাসক্ষিকতার কথা। কিন্তু সে ক্ষেত্রে 
তাঁর বক্তব্য মেনে নিয়েও সবিনয্বে প্রশ্ন করা যায়, প্রাণঙ্গিকতাঁর বিচারে যে মাপ- 
কাঠিগুলি তিনি প্রয়োগ করেছেন, সেগুলির প্রেক্ষিতে সমস্ত মহৎ কবিই কি প্রাসঙ্ষিক 
নন? আর তাই যদ্দি হন, তবে রবীন্দ্র কবিতার বৈশিষ্ট্য কোথায়-_-কোথায় তার 
অনন্যত্ব? 


আমার আরও ক্ষোভ এই কারণে যে, স্বদেশের সমাজ ও রাষ্ট্র জীবনে, এবং 
আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে রবীন্দ্র-কবিতার প্রাসক্িকতার প্রশ্ন নীরেনবাবুর আলোচনায় 
সম্পূর্ণ অন্পস্থিত। আলোচনায় অন্তপস্থিতি অবশ্ঠ প্রাসদ্দিকতার অন্বীরুতি নয়, তবু 
আঁলোচক আর কেউ নন, দেশের জীবিত কবিদের মধো অন্ঠতম শ্রেষ্ট কবি স্বয়ং 
নীরেন্্রনাথ, সেই হেতু এই অনুপস্থিতি অর্থবহ হয়ে ওঠে । 

সব সমস্ার উল্লেখ এবং প্রত্যেকটির প্রেক্ষিতে রবীন্দ্র কবিতার প্রাসঙ্ষিকতা বিচার 
আমার প্রত্যাশা নয়। কিন্ত এই মুহূর্তে যে সমন্াগুলি সবচেয়ে প্রকট, সবচেয়ে জরুরি, 


সেগুলি সম্পর্কে রবীন্দকবিতার প্রাসঙ্গিকতার অন্ততঃ সংক্ষিপ্ত উল্লেখ নিশ্চই খুব 


বেশি কিছু প্রত্যাশা নম। নমুনা হিসাবে উল্লেখ করা ঘায় দেশের কোন! কোনো 


২০ অন্থচোখে রবীন্দ্রনাথ ও বিবিধ প্রসঙ্গ 


া অংশে তথাকথিত নিম্নবর্ণের লৌকদের উপরে তথাকথিত উচ্চবর্ণের লৌকদের নৃশংর 

| অমাহগবিকতার সামাছিক সমস্তার কথা। উল্লেখ করা৷ ঘায় দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে 

- বিচ্ছিনমতাবাদী তাগুবের রাষট্নৈতিক সমস্তার কথা। উল্লেখ করা যায় আন্তর্জাতিক 
ক্ষেত্রে পারমাণবিক ঘুৰের জন্য মাকিন সাগ্রাজ্যবাদের দানবিক প্রস্তির সমস্তার কথা । 
এবং এই সমস্তাগুলির প্রেক্ষিতে নিশ্চয়ই উল্লেখ করা যেতে পারে রবীন্দ্র-কবিতার 
প্রাসর্ষিকতার কথা। 


বলার অপেক্ষা রাখে না যে, উল্লিখিত সামাভিক সমস্তার প্রনক্ষে আরও গ্রাসক্ষিক 
হয়ে উঠেছে রবীন্দ্রনাথের “অপমানিত' কবিতাঁটি। 


“দেখিতে পাও না তুমি মৃহাদূত দাড়ায়েছে ধারে 
অভিশাপ আঁকি দিল তোমার জাতির অহংকারে । 
সবারে না যদি ডাক, এখনো সবিয়া থাক, 
আপনারে বেধে রাখ চৌদিকে জড়ায়ে অভিমান-_ 
মৃত্যুমাঁঝে হবে তবে চিতা ভন্মে নবাঁর সমান ।, 


কবির এই হশিয়ারি আজ যে কী নিদারণ প্রত্যাসন্ন বাস্তব হয়ে দেখ! দিয়েছে, তা 
আর চোখে আঙ্ল দিয়ে দেখানোর দরকার হয় না। 


ঠিক তেমনি উল্লিখিত জাতীয় সততি তথা বিচ্ছিন্নতাবাদের প্রসঙ্গে করুণভাঁবে 
প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে কবির বৈচিত্যের মধ্যে এঁকোর বাণীটি, যা বিবৃত আছে 
মিহাজাতি সদন" নামটির তাতপর্ধে, 'মহামানবের সাগর-তীর” হিসাবে ভারতের 
বর্ণনার, এবং বহু কবিতায় ও গানে । কবির অকম্পিত কণ্ঠস্বর আমাদের অন্তরে হ্থি 


] করে এই অবিচল আশ্বাস যে, অধ ও প্রতাঙ্গের মধো এই অন্ধ আঘাত-প্রতাঘাতের 
পালা শেষ হবে। এবং 


] ছুনেহ ব্যথা হয়ে অবসাঁন 
জন্ম লভিবে কী বিশাল প্রাণ 
] ৩৬০৪ ৪৬৪৩ ০৮৮৪ $৩$% 

. 
॥ 


এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে !? 


 বিবর্ঘলোলুপ মান সাম্রাজ্যবাদ আজ যখ। 
যাচ্ছে পারমাণবিক বুদ্ধের দানবিক প্রস্তুতি, 
অপরিমেয অর্থ ও সম্প, মাকিন রাষ্ট্রপতি থেকে 
আস স্য করে লক্ষাসি্ধির অভিদদ্ধিতে। 


গ জলে» স্থলে, অন্তরীক্ষে চালিয়ে 
সামরিক খাতে ব্যয় করে চলেছে, 


থেকে হকার ছাড়ছেন বিশ্ববানীর মনে ) 
তন কি দেশে দেশে ত্স্ত মানুষদের মনে. 


সই সাগর ০, 


কবির মুখে কবির কথ| ঃ 'রবীন্দ্র-কবিতার প্রাস্দিকতা' ২১ 


আপ সঞ্চারের জন্য, বিশ্ব শান্তির সংগ্রামীদের মনে বিশ্বীঘ সঞ্চারের জন্ঘ, প্রবলভাবে 
প্রাসক্ষিক হয়ে গঠেনা কবির দেই বরাভয়” ঘোষণা ঃ 
শুনি তাই আজি 
মাুষ-জন্তর হুহংকাঁর দিকে দিকে উঠে বাঁজি। 
তবু যেন হেনে যাই যেমন হেসেছি বারে বারে 
-মাঁছষের দেবতারে 
ব্যঙ্গ করে যে অপদেবতা বর্ধর মুখবিকাঁরে 
তারে হাঁস্ত হেনে বলে যাব _ এ প্রহ্পনের 
মধা রাতে হবে শেষ দুষ্ট স্বপনের ॥ 
বলে যাব, দতচ্ছলে দানবের মূঢ় অপবায় 
গ্রস্থিতে পারে না৷ কভূ ইতিহাসে শাশ্বত অধ্যায়? 


আর মাত্র একটি বিষয় উল্লেখ করে এই লেখাটা, শেষ করব। আজ ২৫শে মে, 
আফ্রিকা দিবস'। এক দিকে বুগ-বুগব্যাপী সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক লুষ্টিতা ধর্ষিত! 
আফ্রিকার সর্ধপরক্ত উত্তরাঞ্চলের বিস্তৃত ভূখণ্ড জুড়ে ভরককর ছুভিক্ষ-কবলিত মানযদের 
জন্য যথাসাঁধা সাহাধ্য প্রেরণ এবং অন্যদিকে তাঁর দক্ষিণাঞ্চলের শ্বেতাঙ্গ সামাজাবাদের 
অপজাত সন্তান “প্রটোরিয়া সরকার”এর দানবীয় অত্যাচার ও আগ্রাপনের বিরুদ্ধ 
'জীবন-পণ" সংগ্রামে রত অকুতোভয় কুষ্ছা্গ জনগণের সঙ্গে সংগ্রামী সংহতি ঘোষণার 
দিন। এই দিনটিতে কি বিশেষ করে মনে পড়ে না রবীন্দ্রনাথের “আফ্রিকা? কবিতাটি? 
আজও কি দারুণভাবে প্রানপ্গিক নয় কবির সেই বক্তারা বর্ণন ঃ 
“এল ওরা লোহার হাতকড়ি নিয়ে 
নখ যাদের তীক্ষ তোমার নেকড়ের চেয়ে, 
এল মানুষ ধরার দল 
গর্বে যাঁরা অন্ধ তোমার সুর্যহারা অরণ্যের চেয়ে । 
অভ্র বর্বর লৌভ 
নগ্ন করল আপন নিলঞ্জ অমান্তষতা ?" 
প্রাপ্গিক নয় কি দানবের দাথে সংগ্রামের তরে প্রস্তুত হতেছে যাঁরা ঘরে ঘরে' তাদের 
প্রতি কবির আহ্বান? 
উপসংহারে আমার অগ্থরোধ এই যে, নীরেনবাবুর বক্তৃতী-প্রণঞ্গে আমার এই 
লেখাটি যেন কেউ ভূন না বোঝেন। আমি তার কবিতার একজন শরন্ধাশীল পাঠক । 
তাঁর কাঁছ থেকে যতটা আশা। করেছিলাম, ততটা পাইনি বলেই আমার ক্ষোভ। আর 


এই লেখা সেই ক্ষোভেরই প্রকাশ । 
২৭|৫।৮৬ 


রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে কমিউনিস্টদের 
কথা ও কাজ 


রবীজুনাথের প্রতি মারবসবাদীদের দুষ্ট গরসঙগ অনেকের মনে কিছু ভুল ধারণ 
চালু আছে। তাঁই আমার, এবং আমার মত অন্যান্যদের, লেখায় তারা যখন ভিন্নতর 
কিছু পান, বিশেষ করে যখন জানতে পারেন যে, বে-আইনি ঘোষিত হয়ে আত্মগোপন 
করে থাকার অবস্থায় সেই ১৯৪১ সালেও কমিউনিস্ট পার্টি ববীন্্নাথের মৃতদেহে 
মাগযার্য নিবেদন করেছিল, তখন তা সবিস্ময়ে সকৌতুহলে নানা প্রন করেন। 


উল্লেখা যে, এই মালাদানের দায়িত্ব যে তিন জনের উপরে ন্যস্ত হয়েছিল, আমি সেই 
ভাগাবানদের একজন । 


ভিজা বন্ধুদের প্রশ্ন মোটামুটি ছুটি। প্রথমত: রবীন্দ্রনাথ অষ্পর্কে আমি 
যে বক্তব্য রাখি, তা কি সাধারণভাবে মার্কসবাদীদের বক্তব্য, নাকি আমার 
বাজিগত কভব্য? দ্বিতীয়ত, আমাদের হাত দিয়ে কবির মৃতদেহে মাল্যদান র্‌ 
ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির পূর্বাপর মনোভাবের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ, নাকি এ 
ইযতে পতাকা অবনমিত করার মত" ? ্ 
প্রথম প্রশ্নের উত্তরে, আমার বক্তব্য এই : রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে মূলায়ন মানে তার 
॥ ২ত্য ও শিল্প-সাধনা সম্পর্কে মূল্যায়ম। তা করার মত 
অধিকার আমার নেই। গতি-প্রকুৃতি সম্পর্কে ব্ছ 
'ত বক্তব্য রেখেছিলাম । সেই বক্তবোর সঙ্গে সাধারণভাবে মীর্কসবাদীরা একমত 
হবেন কিনা জানি না। 


টির পক্ষে একট1 আচমকা ঘটনা নয়, 
অত্যন্ত স্বাভাবিক ঘটনা। তি 


শের দশকের শেষাশেষি থেকে সত্তর দখকের মাঝামাঝি 
বং পরে মি পি আই (এম )-এর সঙ্গে ঘনিষ্ভাবে 
বুক্ত ছিলাম এবং আমি জানি কমিউনিষ্ট 


শ্টরা আগেও যেমন রবীন্দ্রনাথের প্রতি অন্ধ 
শীল ছিলেন, এখনও তেমনি আছেন। 


ৃ ৃ . ছিষ্টা করেছিলেন। নে সময়ে পার্টির তববগত মুখপ্র 
মাকসবাদী”-তে কয়েকটি তীব রবীন্দধিরোধী লেখাও প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্ত 
গেতা বা তার মু্টিমেয় অঙ্চগামীদের মেই অপচেষ্টা কখনও সফল হয়নি। পাটি ফোন 


রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে কমিউনিস্টদের কথা ও কাজ ও 


তার রাজনৈতিক লাইনকেও মার্কসবাঁদ থেকে বিচ্যুত বলে প্রত্যাখান করেছিল, তার 
সাং্তিক লাইনকে তেমনভাবে প্রত্যাখ্যান করেছিল। সুতরাং জনৈক নেতী 
এবং তীর সামান্তসংখ্যক সমর্থকদের এই বিকাঁরকে পার্টিমনোৌভাবের অভিব্যক্তি 
বলে গণ্য কর! হলে দারুণ ভূল করা হবে । 


রবীজুনাথের প্রতি কমিউনিষ্টদের মনোভাব কি ছিল, তাঁর পরিচয় পাওয়া যায় 
নাঁনা ঘটনায় । এখানে আমরা এই ধরনের কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করব । ভারতের 
অনেক সশন্ত্র স্বাধীনতা-দংগ্রামী তাদের স্থৃতিচারণায় রবীন্দ্রনাথের প্রতি অবু্ঠ 
রনধারধ্য নিবেদন করেছেন। রবীন্দ্রনাথও তীদের প্রশ্রয় ও আশ্রয় দিয়েছেন । এদের 
মধ্যে কেউ কেউ পরে কমিউনিস্ট হন। নিচের ঘটনাগুলিতে এদের সে সময়কার 
কথা থাকবে না ঃ থাকবে কেবল তীদেরই কথা, ধারা কমিউনিস্ট হিসাবেই তার 
সান্নিধ্যে গিয়েছিলেন বা তীর সম্পর্কে মনোভাব প্রকাশ করেছেন । 

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্টা ঘটে বিশের দশকের গোড়ার দিকে । তার 
আগে এখানে কেউ কেউ ব্যক্তিগতভাবে কমিউনিস্ট মতবাদ গ্রহণ করেছিলেন কিন্ত 
রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তাঁদের তখনকার মতামত আমাদের জানা না থাকলেও, বিশ্বের 
অন্যতম শ্রেষ্ঠ কমিউনিষ্ট লেনিন তাঁর সম্পর্কে কী বিপুল শ্রন্ধী পৌঁধণ করতেন, তার 
সাক্ষ্য প্রমাণ আজও আছে। সেই ১৯২* সালেই নবজ্গাত সোভিয়েত রাষ্ট্রের 
বাষপ্রধান লেনিন রবীন্দ্রনাথকে আমন্ত্রণ করেন সোভিয়েত দেশ পরিদর্শনে ৷ ইচ্ছা 
থাকলেও পাঁরিপার্তিক প্রতিকূলতার দরুন তিনি সাঁড়া দিতে পারেননি সেই আমন্ত্রণে । 
সাড়া অবশ্য দিয়েছিলেন, দশ বছর পরে ১৯৩০ সালে । গিয়েছিলেন “তীর্ঘ দর্শনে? 
যাঁর অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ আছে “রাশিয়ার চিঠিতে । তাছাড়া লেনিনের প্রিয় গ্রন্থ 
সংগ্রহে মম্রন্ধায় রক্ষিত আছে রবীন্দ্রনাথের একাধিক গ্রন্থ । 

বিশের দশকের মাঝামাঝি মৌম্যেন্্নাথ ঠাকুরের সুত্রে জোড়ার্মীকোর ঠাকুর- 
বাড়িতে যাতায়াত শুরু হল মুক্রকফ্রর আহমদ, আবুল হালিম প্রমুখ কমিউনিষ্ট 
নেতাঁদের__-এবং কাঁলত্রমে ভারতে ছন্ননামের আড়ালে ট্রেড ইউনিয়ন কর্মরত ব্রিটিশ 
কমিউনিস্ট নেতা এলিপন-এর | বাস্তবিক পক্ষে ঠাকুরবাড়ির একতলার একখান! 
ঘর ভ্রমে ক্রমে পরিণত হল কমিউনিস্টদের একটি গোপন কেন্দ্রে। শুনেছি রবীন্দ্রনাথ 
রং সেই ঘরে মাঝে মাঝে উকি দিতেন কৌতুছলতরে $ কুশল পর্ন ছাড়াও, আরও 
ছু-একটা প্রশ্ন করতেন অন্ন কাডকর্ম কেমন চলছে, সে সম্পর্কে । 

১৯২৫ সালের শেষাশেষি মুজফক্ুর আহমদ, নভরুল ইপলাম প্রমুখ ঠিক করলেন 
একটা পত্রিকা বাঁর করবেন, নাম দেবেন 'লাঙন' । সৌম্যেন্রনাথের উপরে ভার 


পার্টির গোঁপান কে 


২৪ অন্যচোখে রবীন্দ্রনাথ ও বিবিধ গ্রনঙ্গ 


দেওয়া হল কবির কাছ থেকে একটি আশীর্বাণী সংগ্রহের । আশীর্বাণী তিনি দিলেন 
গ্রহে £ 
“জাগো? জাগো? বলরাম? 
ধরে! তব মরু-ভাঙা হল, 
প্রাণ দাও, শক্তি দাও, 
স্তব্ধ করো ব্যর্থ কোলাহল । 
এই আশীর্বাণীটি প্রচ্ছদ-পত্রে শিরোধাধ করে গ্রকাঁশিত 
'সং্যা। 
ত্রিশের দশকে রবীন্দ্রনাথের প্রতি কমিউনিস্ট পাটির এবং কমিউনিস্ট পার্টির গ্রতি 
রবীন্দ্রনাথের মনোভাব কেমন ছিল, তাঁর পরিচয় পাওয়া যায় সরো মুখাঁজীর লেখায় । 
'তিনি লিখেছেন, “োড়াীকোর বাড়িতে নিচের তলায়...তদানীত্তন কমিউনিস্ট 
জ। যে ঘরে কমরেড আবছুল হালিমের সঙ্গে আঁমি বহুবার 
গেছি। ঘোমনাথ লাহিড়ীও ঘেতেন। ডাঃ রণেন সেনও যেতেন। আবদুল 
হালিমের সদ্দে আমি ছ'সাঁত বার ওখানে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার 
সুযোগ পেয়েছিলাম । আবদুল হাঁদিম বারভূষের মান্ষ_তাকে ববীক্রনাথ বিশেষ 
নেহ করতেন। তাই আমাদের আলাপ ভালই জমত। একবার আমরা তার তীব্র 


'সমালোচনা করলাম--আপনার 'রাশিয়ার চিঠি'র কয়েক জায়গা আমাদের ভালো 
নাগেনি। আমরা "্র্বহারার দুটিতে রবীন্রনাথের রাশিয়ার চিঠি” শীর্ষক একটি 
পুস্তিকা প্রকাশ করছি। তিনি বললেন, তা তোমরা করো, কিন্ত মোটামুটি ভালো 
চিঠি লিখিনি? আমি তো আর তোমাদের মতো৷ কমিউনিস্ট নই। আমরা বলি, 
ঠিকই তো, আপনি যা দি 


॥ 


খেছেন, তাতে দারুণ কাঁজ হয়েছে” (দেশ হিতৈষী”। 
২১।১।৮৩) 


এর পরেও কি কেউ বল 
একটা আচমকা ঘটনা 


হত 'লাঙল'-এর প্রতিটি 


বেন, কবির মৃতদেহে মাল্যদান কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষে 
_পু্কার মনোভাবের সঙ্গে দদতিহীন? 


এবার দেখা যাঁক মৃত্যুর পরব 


তীঁকালের এই সাড়ে চা দশ থর গ্রতি 
কমিউনিস্ট পার্টির মনোভাব । উ টার দশকে রবীন্রনা 


5৪৮ 


মাত প্রতিনিধিত্ব উল্লেখ করব, 
যেমন, জ্ম- মূলক ঘটনার কথা 
মশ জন্-শতবাধিকী জানের কথা, বর্তমানে চলমান ১২৫ তম জন্াবা 


রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে কমিউনিস্টদের কথা ও কাজ ২৫ 


অন্রষ্ঠানের কথা এবং আরও কিছু প্রাসঙ্ষিক বথা। কিন্তু তার আগে উল্লেখ করব 
বার্ধায় কমিউনিস্ট আন্দোলনে শক্রর হাঁতে নিহত এই বাংলার এক কমিউনিস্ট 
শহীদের কথা, যিনি মৃত্যুবরণ করেছিলেন রবীন্দ্রনাধের 'সঞ্চয়িতা” হাতে। ভার নাম 
ছিল জুবোধ মুখার্জী । ঘটনাটি আমি উদ্ধত করছি চিন্মোহন সেহানবীশের “রবীন্দ্রনীথ 
ও বিপ্লবী সমাজ" গ্রন্থখানা। থেকে ;$ তিনি আবাঁর এট উদ্ধত করেছেন “ঞক্সববার্ধা 
স্ট,ডেন্টস ইলেভেনথ, আ্যান্য়াল গেট টুগেদার স্থ্যতেনির, ১৯৭৯-৮০? থেকে । 

“১৯৬৫ সাল। পেগু ইয়োমা পর্বতমালার অতি ছূর্গম অঞ্চলে বার্মার সশন্প 
বিদ্রোহীদের গোপন আস্তানা থেকে এক বার্তাবাহী এল সুবোধ মুখার্জীর চিঠি নিয়ে। 
বিদ্রোহীদের প্রথম শ্রেণীর নেতা স্থবোধকে জীবিত বাঁ মৃত ধরে দিতে পারলে এক 
লক্ষ মুদ্রা পুরস্কারের ঘোষণা! তখন বহাল আছে। চিঠিতে তিনি চেয়ে পাঠিয়েছেন 
-__বিজোহ পরিচালনার কোনো উপকরণ নয়-_রবীন্দরনাথের কাঁবা-দংকলন “সঞ্চয়িতা? । 
রেদ্গুনের কোথাও বইটা পাওয়া গেল না। লোক মারফণ্খ কলকাতা থেকে আনিয়ে 
সেটা পাঠালাম । কিছুকাল পরেই ঘটনাচক্রে স্থবোধের সঙ্গে সাক্ষাতের সৌভাগ্য 
ঘটে যায় । জিজসৌ করলাম, “্বোধদা তোমার সশন্ব সংগ্রামে রবি ঠাকুরের কবিতা 
কি কাজে লাগবে? স্বভাবনিদ্ধ প্রাণখোঁলা অট্টহাসি হেসে তিনি বললেন, “তাঁকে 
কত কবিতা আবৃত্তি করে শুনিয়েছি ছাত্র জীবনে, ভুলে গেছিন ?” "“আবেগভরে 
আবৃত্তি করে গেলেন--“হিংসাঁয় উন্নত পু.” | অল্নকাল পরেই রেঙ্ছুনের সব দৈনিক 
কাঁগজে খবর বের হল -“বিদ্োহী নেতা স্থবোধ মুখাভী নিহত হয়েছেন। সঙ্গে রয়েছে 
ছবি-_স্থবোধের ছিরমস্তকধারী এক ফৌজী জওয়ান!” 


১৯৬১ সালে কমিউনিস্ট পার্টির উদ্ভোগে রবীন্দ্র জন্মবার্ষিকী অনুষ্ঠানের বিপুল 
বর্ণাঢ্য ও বহুমুখী আয়োজনের কথা এবং সেই অঙ্ুষ্টানে কমিউনিস্ট নেতা এস এ 
ডাঙ্গের ভাঁষণের কথা আমি আমার একটি লেখায় উল্লেখ করেছি। এই কেন্দ্রীয় 
অনুষ্ঠান ছাড়াও কমিউনিস্ট পার্টির উদ্োগে তখন অন্ষ্ঠিত হয়েছিল ছোট-বড় 
অসংখ্য সভা-সমাবেশ; ও নানাবিধ অন্ুষ্ঠান। কমিউনিস্ট পাটির প্রকাশনা-ভবন 
থেকে প্রকাশিত হয়েছিল একটি মুলাবান প্রবন্ধ সংকলন £ “রবীন্দ্রনাথ যাঁ সমৃদ্ধ 
হয়েছিল বশোভন সরকার, হীরেন্দ্নাথ মৃখোপাধ্যায়, চিন্মোহন সেহানবিশ, গোপাল 
হালদার প্রমুখ পণ্ডিত জনের রচনার ছ্বারা। প্রচ্ছদ একেছিলেন যামিনী রায়। সেই 
মংকলনের ভূমিকায় সম্পাদক হিসাবে গোপাল হালদার যা লিখেছিলেন তা এখানে 
স্মরীয়। তিনি লিখেছিলেন, *-“রবীন্্র প্রতিভার”“প্রকাশের মধ্য দিয়ে” 
কালান্তরের সঙ্গেও আমাদের পরিচয় ঘটে, ভাবীকালের আভাও আমরা লাভ করি ।” 

১৪৬২ সাল থেকে পি পি আই কার্যত: ছু'ভাগ হয়ে যার--“সংশোধনবাদী' এবং 
দীর্বসবাদী”। আমি ছিলাম এই দ্বিতীয় ভাগে। ১৯৬৩ সালের দেপ্টেঘ্বর মাসে 


২৬ অগ্থচোখে রবীন্দ্রনাথ ও বিবিধ প্রসঙ্গ 


কারাবন্দী মৃজফফ্র আহমদ একটি অপারেশনের জন্ট বন্দী অবস্থাতেই স্থানান্তরিত 
হন মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ।” এই সময়ে ঠিক হয় ২৮শে সেপেম্বর তারিখে 
ময়দানে আরন্ত হবে ভবিষাৎ পাঁট্টর একটি আয়োজনী সমাবেশ। পুলিশের চোথ 
এড়িয়ে মু্কর সাহেবের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার দায়িত্ব ছিল আমাঁর। তীর কাছে 
দাবি জানালাম এঁ সমাবেশের উদ্দেস্তে একটি বাণী দেবার। তিনি সাগ্রহে রাজি হয়ে 
গেলেন। যে বাণীটি তিনি দিয়েছিলেন, সেটি এখানে, সবিশেষ উল্লেখযোগ্য । এই 
বাণী প্রসঙ্গে তিনি লেখেন, "এই শতান্কীর দ্বিতীয় দশকে রবীন্দ্রনাথ “সবুজপত্রে' যে 
| একটি কবিতা! লিখেছিলেন তার ছুটি পংক্তি আজ আমি আপনাদের মনে করিয়ে দিচ্ছি £ 


“আমর। চলি সমুখপাঁনে 
ক আমাদের ঝাধবে। 
| রইল যার! পেছুর টানে 
| তার। কাদবে।” 
তা গড়ার জন্ত বিপ্লবী নেতা! জনগণকে আহ্বান জানালেন রবীন্দ্রনাথের 
প চা চি কিসগরমাণ হানা কবিকে কী শ্ার চোখে কমিউদষ্টা 
] -অবশ্, উপরের ঘটনাটি জানার ৃ ণর 
_... প্রয়োজন থাকে। পরেও যদি আবার কোনো প্রমা 


শ* তার বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে আর এই 
বগ্ততঃ পক্ষে বামক্রন্ট সরকারের কমিউনিস্ট 
্ কমিউনিস্ট আন্দোলনের এঁতিকে দার্থক- 
শন্দন জানাই মপিআই (এম)-কে এবং তাঁর 


যেপব সংগঠন মৃখ্য ভূমিকা গ্রহণ 
ধ্যাসি বিরোধী লেখক ও ৫: 
১, ভারতীয় গণনাটা সংঘ", “বহুরূপী? 
পাবে উল্লেখযোগ্য নীবেন্নাথ রায়, গোপাল হালদার, হীরেনদরনাথ 
লিংক, দেবতত বিশ্বাস, হেমন্ত মুখোপাধায়, সথচিতা 
মিত্র, পূর্ণ পত্ী গ্রুখ নাট্য ও চিন 
চু 2 

দেদেই হয কমিউনিট বা তাদের দহযাতী। 
২৭ ধেমন কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষে একটা 
য় তীর প্রাতি যে অন্ধ প্রকাশ পেয়েছে 


ফাসির মঞ্চে রবীন্দ্রনাথ 


না, না রবীন্দ্রনাথকে ফীসির মঞ্চে প্রাণ দিতে হয়নি। ত্রিটিশ দাত্রাজ্যবাদের গু 

তালিকায় রাঁজদ্রোহী হিসাবে এবং রাজদ্রোহীদের আশুয়দাতা হিসাবে তীর উল্লেখ 
থাকলেও এবং সেই সান্রাজ্যবাদী প্ররোচনায় তার চরিত্র হননের বার্থ চেষ্টা হলেও, তার 
প্রাণ হননের তো দূরের কথা” কোনও প্রকারের শারীরিক দরণ্ডদানের চেষ্টাও হয়নি, 
কেননা, তেমন চেষ্টা হ'ত সাশ্রাজাবাদের নিছের পক্ষেই আত্মঘাতী | অবশ্য তেমন 
অপছচেষ্টা যদ্দি কখনও হ'ত, তা হলে তিনি যে হাপিমুখেই দে দণ্ড মেনে নিতেন, তাতে 
কোনে সন্দেহ নেই। ঘিনি মৃত্যুর মুখে স্পর্দিত গ্যালেপ্র ছু'ড়ে দিয়ে মোচ্চারে ঘোষণা! 
করতে পারেন, 

“্যত বড়ো হও, 

তুমি তো মৃত্যুর চেয়ে বড়ো নও । 

'আমি মৃত্যু চেয়ে বড়ো” এই শেষ কথা বলে 

যাৰ আমি চলে |” 
তার কাছে প্রাণদণ্ড তো তুচ্ছ। 
না, আমি এখানে রবীন্দ্রনাথের সশরীরে ফাপির মঞ্চে আরোহণের কথা বলছি না। 

বলছি তীর গাঁন ও কবিতা বুকে নিয়ে, মুখে নিয়ে, ধাঁরা সহাশ্তে ফাসির মঞ্চে আরোহণ 
করেছেন, মৃত্যুকুঠুরিতে নিশ্ক চিতে অন্তিম দিনের প্রতীক্ষা করেছেন, মৃত্যু 
অবধারিত জেনেও হেলায় সংগ্রামে ঝাপিয়ে পড়েছেন, সেই মৃত্াপ্রম বীরদের কথা। 
বাস্তবিক পক্ষে রবীন্দ্রনাথের অন্যতম মহৎ কৃতিত্ব এই যে, উদ্ভত মৃত্যুর মুখে উদ্ধত 
গ্রতিষ্পর্ধ। ছা'ড়ে দেবার এই অকুতোভয়তা তিনি সঞ্চারিত করে দিতে পেরেছিলেন 
অগণিত তরুণের মনে মনে । তারই প্রমাণ স্বদেশী ঘুগের বিপ্লবীদের রবীন্দ্রনাথকে 
নিয়ে হাঁসি মুখে চূড়ান্ত সংগ্রামে আত্মদান, ফাসির মঞ্চে মৃত্যুবরণ । এমনি অনখখ্য 
ঘটনার মধ্যে মাত্র কয়েকটি আমি এখানে উল্লেখ করব, এ ঘুগের তরুণদের অবগতির 


জন্য । 


আলিপুর বোমার মাঁমলা। আসামী অরবিন্দ, উল্লাপকর, বারীন্দ্র। এক বছর 
মামলা চলার পরে সেদিন রায় দান। আদালতের ভিতরে বাইরে লোকে লোকারণ্। 
উৎকষ্ঠ কিন্তু নীরব। কী হয়, কী হয়! ইশর ওদের রক্ষা করুন !-"রাঁয় ঘোষিত 
হ'ল £ অরবিনের মুক্তি, উল্লামকর এবং ব'বীন্দ্ের ফীি। উপস্থিত জনতার সমবেত 


২৮ অন্যচোখে রবীন্দ্রনাথ ও বিবিধ প্রসঙ্গ 


দীর্ঘশবাস। কারো মৃচ্ছ্, কারো হাহাকার। হঠাঁৎ সব কিছু ছাপিয়ে জেগে উঠলো 
একটি মধুর মুখর ক! গান গাইছেন উল্লাপকর : 
“সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে। 
| সার্থক জনম মাগো, তোমায় ভালোবেসে ॥ 


আখি মেলে তোমার আলো 
প্রথম আমার চোখ জুডাঁলো 
ওই আলোতে নয়ন রেখে মুদব নয়ন শেষে |৮ 
গান শেষ হ'ল। মুখে হাসি নিয়ে কাঠগড়া থেকে নেমে গেলেন উল্লাকর, 
বারীন্দ্র। একজন সাহেব প্রহরী তার সঙ্গী এক আইরিশ বন্ধুকে বললেন, 'গ্াখো ফাসি 


রাইটার্স বিন্ডিং-এর অলিন্দ যুদ্ধে যাবার আগে। বিনয় আঁর বাঁদল প্রতীক্ষা 


করছেন নিউ পার্ক দ্িটের গোপন আশ্রয়ে । নিবৃঞধ সেন তাদের নিয়ে যাবেন নিট্টি এক 
স্থানে। সেখানে তারা মিলিত হবেন দীনেশর সক্ষে এবং তাঁর নেতৃত্বে রওনা হবেন 
রাইটার্স বিজ্ডি-এ। উদ্দেশ কারাধাক্ষ কর্ণেল পিম্পসন ও আরো করেকদ্রন 
অফিদারকে হত্যা করা। ণিকুপ্ধ দেন তীদের নিয়ে ঘেতে এসে দেখতে পেলেন তীরা 
রবীন্দ্রনাথের কাব্য-পাঠে বিভোর। বিনয় পড়ছেন আর বাদল স্তনছেন। 
“তারপরে দীর্ঘ পথশেষে জীবঘাত্রা৷ অবগানে ক্লান্ুপদে রক্তপিক্ত বেশে উত্তরিব 
একদিন আস্ছিহ্রা শান্তির উদ্দেশে ছুঃখহীন নিকেতনে |” 
""এর পরের ঘটনা সকলেরই ভান! । অনিন্দ যুদ্ধে শত্র-নিধনের পরে বিনয় ও 
বাদল ুবরণ করলেন। দীনেশ ধরা পড়লেন পুলিশের হাতে । বিচারে তীর ফাপির 


হুম হ'ল ।”* আলিপুর সে্্ণল জেলে যে ফাদির সেল-এ তিনি ছিলেন তারই পাশে 
আর একটি ফাসির সেল-এ ছিলেন পুলি ইন্সঢ 


প্রকে হত্যা করার অপরাধে মৃতাদণ্ড 
দণ্ডিত রামকুধ্ বিশ্বাস। দীনেশ গুপ্তের ফাসি হয় ক'দিন আঁগে। ফাঁপির আগের 
দিন তিনি শোনেন বামকুফ সোচ্চারে আবৃতি করেছেন £ 


“যে ফুল না ফুটিতে ঝারেছে ধরণীতে, 

যে নদী মরুপথে হারালো ধারা, 

জানি হে জানি তাও হয়নি হীরা ।” 
পাশের সেন থেকে দীনেশও উচ্চকটে জবাব দিলেন ঃ 

“যাবার দিনে এই কথাটি জানিয়ে যেন যাই 

যা দেখেছি য। পেয়েছি তুলনা তার নাই ॥? 
দিদিকে এক চিঠিতে দীনেশ লেখেন ২ 


“যার প্রাণ আছে শরেযকে বরণ করবার অপ, যার আছে শ্রী, সেকি কখনও তার 


2৮০... 


ফাসির মঞ্চে রবীন্দ্রনাথ ২৯. 


মহাঁশঙ্ঘের আহ্বান শুনে স্থির থাকতে পারে ?--ভার আহ্বানে কি শক্তি আছে জানি 
না 
শিধু জানি, যে শুনেছে কানে 
তীহার আহ্বান-গীতি, ছুটেছে ঘে নিভীক পরাঁণে 
সংকট আবর্ত মাঝে, দিয়েছে সে বিশ্ব-বিসর্জন, 
নির্ধাতন লয়েছে সে বক্ষ পাতি, মৃত্যুর গর্জন 
শুনেছে দে সঙ্গীতের মতো ।? 
আজ যাই দির্দি! এই হয়তো শেষ প্রণাম । 
_ন্সেহের দীনেশ 1৮ 


এমন কত দৃষ্টান্ত যে দেওয়। যার, তার ইয়তা নেই। মেদিনীপুর জেলে মৃত্যুদণ্ডে 
দৃর্তিত প্রঞ্গোৎ ভট্টাচার্ধের কথা, ফাসির মঞ্চে গুঠীর আগে খিনি এক চিঠিতে তার 
বৌদিকে লেখেন £ 
-”"আঁকাশ হতে গ্রভাতআলো৷ আমার পানে হাত বাড়ালো 
জয়ধ্বনি উঠল রে উঠল রে ॥ 
'এ তে! গান শোন। নয় বা কাব্য পড়া নয়, এ যে একেবারে মর্ষে অনুভব |” 
উল্লেখ করা যাঁয় কিশোর শহিদ ব্র্কিশোরের কথা। ফীঁপির আগে যে মাকে 
লিখেছিল £ 


«আমার মা» মা আমার প্রণাম নিন। 
তবে আমি যাই গো তবে যাই, 
ভোরের বেলা! শূন্য কৌলে ডাকবি যখন “বেজা” ব'লে, 
বলবো আমি, নাই গো “বেজা” নাই, মাগো যাই ।” 


মনে পড়ে মাঞ্টাদীর কথা, ফাপির কুঠুরি থেকে শোঁনা যেত ধার অকম্পিত : 
কগম্বর £ 3 


দপূর্বাচলের পানে তাকাই 

অস্তাচলের পারে আসি ।” 
মনে পড়ে রাঁজসাহী জেলে ভবানী ভট্টাচার্ষের ফাঁসির আগের রাতের বারংবার 
আবেগদীপ্ আবৃত্তির কথা ঃ 


“্কীপিবে না ক্লান্ত কর, ভাডিবে না৷ কসর, টুটিবে না বীণা। 
»... নবীন প্রভাত লাগি দীর্ঘ রাত্রি রব জাগি__দীপ নিবিবে না।” 


৩৪ অন্চোখে রবীন্দ্রনাথ ও বিবি গ্রসঙ্গ 


মনে পড়ে চট্টগ্রামের তরুণ বিপ্নবী প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত রুষ্ণ চৌধুরির কথা । ফাঁদির 
আগের দিন সে ঘুরে ঘুরে গেয়েছিল একই গান ঃ 
৭ও আমার দেশের মাটি, 
তোমার পায়ে ঠেকাই মাথা? । 
বলেছিল, ফাধির দড়িতে গলা বন্ধ হয়ে না যাওয়া অবধি, সে এ গানটাই গেয়ে চলবে । 
এবং সত্যি সত্যিই তাই করেছিল! 
মনে পড়ে পাটনা গেলে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হুকুল-এর কথা, ফামির আগের রাতে 
যিনি অদূরের সেলে বন্দী বিভূতি দাশগুঞুকে ডেকে বলেন ঃ 
“দাদা ওহি গানা গাইয়েশ। 
“কোন গানা ? 
-ওহি যো রবীন্দ্রনাথ কাঃ "মরণ হে মোর মরণ" 1৮ 


মনে পড়ে আরও কত শহিদের কথা ববীন্দরনাথকে কঠে 
করেছেন। মনে পড়ে কত বীর সংএামীর কথা রবীন্দ্রনাথ 
ঝাপিয়ে পড়েছেন মুক্তি-সংগ্রামে। কিন্ত সে সব বথা 
যাবে এক বিরাট মহাকাবয। আপাততঃ স্বদেশ ছেড়ে 
রসদ করে যারা আত্ম নিবেদন করেছেন মরণের উত্সবে, 
বলেই শেষ করব আজকের এই নিবদ্ধ ] 

[ক] ১৯১৮ সাল। 


নিয়ে যারা হেলায় মৃত্যুবরণ 
ক বক্ষে নিয়ে ধারা জীবনপণ 
বলতে গেলে, মে তো৷ হয়ে 
বিদেশে, রবীন্দ্রনাথকে জীবনের 
তাদের মধ্যে কয়েকজনের কথা 
প্রথম বিশ্বুদ্ধ তখনো টলছে। র পরিহান, যু 
বিরোধী ইংরেজ কৰি উইলফেড ওয়েনকেও কলম রেখে রা হদ 
যে এবং সেখানেই দিতে হ'ল প্রাণ। ১৯২* সালে রবীন্দ্রনাথের কাছে লেখা ভার 
মার চিঠি থেকে জানা যায়, ছ'বছর আগে যখন তার কবি-ছেলে যুদ্ধে যাবার আগে 
নত কাছ রঃ 1 রে আসেন এবং তিনি তীঁকে বিদায় দিতে গিয়ে ভেঙে 
উন, ত তা ও। ত নত ত 
রবীন্দ্রনাথের এই আশ্চর্য লা পপ লা নিল দির শি 
“যাবার দিনে এই কথাটি 
বলে যেন যাই_ 
যা দেখেছি যা পেয়েছি, 
তুলনা তার নাই।» 
তারপরে মা বিশ্বকবিকে ্ 
ফা 1১৮৮৮ 1১১ এই পোড়া যুদ্ধ থামবার একহধা আগে আমার 


উ খন” তার পকেট-বই যখন ফিরে এল, দেখি 
নিজের হাতে এই কথা কাটি লিখে তার আপনার নাম কাছে মি / 


পরার 


ফাঁসির মঞ্চে রবীন্দ্রনাথ ৩১ 


[খা ১৯৬৫ সাল। যুদ্ধোভরকালে বর্মায় তখন প্রচণ্ড তীব্র হয়েছে কমিউনিষ্ট 
আন্দোলন। এই আন্দোলনের অন্যতম শরিক ছিলেন বাঙালি তরুণ সুবোধ মুখাজি। 
রেগুনবাসী পরিচয় গুপ্ত লিখছেন £ "পেগ ইয়োমা পর্বতমালার অতি দুর্গম অঞ্চলে বর্দার 
সশস্ত্র বিদ্রোহীদের গোঁপন আন্তানা থেকে এক বার্তীবাহী এল। হ্থবৌধকে জীবিত বা 
সৃত ধরে দিতে পারলে এক লক্ষ মুদ্রা পুরস্কার ঘোষণা! তখন বহাল রয়েছে। চিঠিতে তিনি 
চেয়ে পাঠিয়েছেন__বিদ্রোহ পরিচালনার কোনো উপকরণ নয়-_রবীন্দরনাথের কাব্য- 
সংকলন 'সঞ্চরিতা”।-..কলকাতা থেকে আনিয়ে সেটা পাঠালুম। কিছু কাল পরেই 
ঘটনাচক্রে সুবোধের সঙ্গে সাক্ষাতের সৌভাগ্য ঘটে যায়। ভিজ্ঞাসা করলাম, 
“তোমাদের সশন্্র সংগ্রামে রবি ঠাকুরের কবিতা কি কাঁজে লাগবে ?”””আবেগভরে 
আবৃত্তি করে গেলেন...“হিংআায় উন্নত পৃথ্ী+--.-অল্লকাল পরেই রেঙুনের সব দৈনিক 
কাগজে খবর বের হ'ল-বিদ্রোহী নেতা সুবোধ মুখাজি নিহত হয়েছেন। সঙ্গে 
রয়েছে ছবি__হুবোধের ছিন্মন্তকধারী একজন ফোঁজী জওরান।” সহজেই অঙ্কমান 
করা যায়, ফৌজী জওয়ানের সঙ্গে তিনি যখন মোকাবিলা করেছিলেন, তখন তীর এক 
হাতে ছিল বন্দুক, অন্য হাতে রবীন্দ্রনাথ । 

[গ] কাল ১৯৬৬। স্থান ইন্দোনেশিয়া । সামরিক আদালতে বিচার চলছিল। 
সেখানকার কমিউনিষ্ট নেতা নজোটো-র। সেদিন ছিল রায় ঘোষণার দিন। রায় 
ঘোধিত হ'ল £ প্রাণদণ্ডে দর্তিত হলেন নজোটো। দণ্ড ঘোষণার পরে অকম্পিত কণ্ঠে 
তাঁর অন্তিম বিবৃতি প্যঠ করলেন তিনি, যা শেষ করলেন রবীন্দ্রনাথের এই ছুটি কলি 
দিয়ে £ 


“আমার জীর্ণ পাতা যাবার বেলায় বারে বারে 
ডাক দিয়ে যায় ন'তুন পাতার দ্বারে ঘারে ।” 
রবীন্দ্রনাথকে বুকে নিয়ে রবীন্দ্রনাথকে মুখে নিয়ে, মুভি-সংগ্রামে ঝাপিয়ে পড়ার, 

মৃত্যুর সঙ্গে পাঁা কষার, অকুতৌভয়ে আত্মদান করার এমন অসখ্থ দৃষ্টান্ত রয়েছে 
স্বদেশে এবং বিদেশে । কেবল ঘরের কাছের বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধেই নয়, সুদূর 
আক্রিকা ও অন্যান্য দেশের জাতীয় ও সামাজিক মুক্তিযুদ্ধেও রয়েছে এমন অনেক 
গৌরময় নজির--কিছু আমাদের জানা, কিছু অজানা। আর কেবল গত অতীতেই 
নয়, চলমান বর্তমানে এবং অনাগত ভবিত্াতেও রবীন্দ্রনাথ যেমন ছিলেন, যেমন আছেন, 
তেমনি থাকবেন বিপ্লবী সংগ্রামীদের মৃতয্জয় সহ-সংগ্রামী । 


১২৫৮৭ 


পুলিশের খাতায় “৩নং দাগী' রবীন্দ্রনাথ 


অনেকের মূখে মুখে প্রশ্ন শোনা যায় £ কেবন অহিংন স্বাধীনতা দংগ্রামীদের সঙ্গেই 
নর, এমন কি বিগ্লব।দের পদে রবান্রনাথের যোগ ছিল এবং তিনি তাদের নান! 
ভাবে সাহায্যও করতেন আর এই কারণে বাঁজপ্রোহী হিপাবে এবং রাঁজদ্রোহীদের 
আশয়দাতা হিসাবে পুলিশের খাতায় রবীন্দ্রনাথের নামও ছিন, এ কি নিছক অগ্গমান, 
না বাস্তব ঘটনা? 

ভিন্ঞান্থ বন্ধুদের জানাতে চাই, এটা মোটেই 'কারে। অঙ্গমান নয়, নিরেট বাস্তব 
ঘটনা । ববীন্জ-জঞ্ঞান্থ ও গবেষকদের লেখায়, স্বদেশী ঘুগের স্মৃতিচারণ ও ইতিহাে, 
মহাঁফেজখানার নথিপত্রে, এমনকি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের নিজের কথাঁতেও এমন আনেক 
ঘটনার উল্লেখ আছে যা এই উক্তির সমর্থনে উদ্ধত করা যায়। 

সম্প্রতি প্রশ্নাত চিন্নোহন সেহানবীশের অচির-গ্রকাশিত গবেষণী গ্রন্থ “রবীন্দ্রনাথ 
ও বিপ্ববী সমাঞ্-এ এই জাতীয় অনেক ঘটন! একত্রে সংকলিত হয়েছে। এ গ্রন্থের 
তৃতীয় অধ্যায়ের প্রতি আমি উত্ুক পাঠকবন্ধদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। এখানে আমি 
নমুন। হিনাবে করেকটি মাত্র ঘটনার উল্লেখ করছি। 


এই শতকের প্রথম দশকের দ্বিতীয়ার্ধে অরবিন্দ ছিলেন 'অন্মীলন সমিতির নেতা 
এবং বৈপনবিক কর্মকাণ্ডের নাক । রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ছিল তীর অধ ও সম্প্াতির 
সমপর্ক। পুলিনের খাতায় এর উল্লেখ পাওয়া যাঁয় এইভাবে £ “অরবিন্দ ঘোষের বন্ধু 


বাবু ববীন্রনাথ ঠাকুর হলেন এ দলের অভিজাত গ্রবন্ত। 1৮ ॥ 
বক্ত1। (দ্রষ্টব্য ২ (টিক্যাল 
গ্রসিডিঅ ডিপভিটম/” নভেঙ্বর ১০০৯ )। (দ্রষ্টব্য ই “হৌম/পলি 


নে রঃ নর। এ সময়েই পুলিশের স্পেশাল তরাঞ্চের ডেগুটি ইন্পনটর 
্রনারেল এফ দি ডেলি এক সাকুলার মারকৎ কলকাতার পুলিদ করিশনার সমেত 
সমস্ত গুলিন স্ুপারিস্টেডেটদের উপরে নির্দেশ জারি করলেন : প্রাভনৈতিক 
আন্দোলনের স্গে জড়িত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের গতিবিধি ও করিয়াকলাপের উপরে 
ঘনিষ্ট নর রাখুন ।” খাদের উপর নজর রাখতে হবে ৃ ঃ 
নির্দেশের সঙ্গে দেওয়া হয়েছিল, র্ 


থারলিজে? তাদের একটি রি র্ 
মধ্যে ছিল রবীন্দ্রনীথেরও নাম । (জষ্টব্য £ “ই 
বেন রি আসাম, পলিটিক্যাল ত্রাঞ্চ কনকিডেন্সিযা'ল সাকুলীর্ ফর ১৯০৮০) । 
্ু শন 
জে প্রন নন সঙ্গে পালিত হয়েছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায় প্রখ্যাত 
সরকারের 'ইত্তা। থু. দ্দি এজেদ” ই টিতে: 
সাহিত্যিক খ্যাতিদম্পন্ন এক নামক গ্রন্থের এই অনচ্ছে 
একড্রন বাঙালি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট রবীন্দ্রনাথকে ব্ 


পুলিশের খাতায় “ওনং দাগী? রবীন্দ্রনাথ ৩৩ 


একদিন যখন তিনি তার একটি ব্যক্তিগত কাজে জোড়াসাকো থানায় পুলিশ 
অফিদারের সক্ষে কথা বলছিলেন, তথন একজন কনস্টেবল দরজায় এসে তাকে সালাম 
£কে জানালো, তিন নন্বর দাগী রবীগ্নার্থ ঠাকুর কাল রাত কো ঘর পৌঁছা।” 

“কবি যখন এই গল্পটি আমায় বলছিলেন তখন তীর ঠোটে ছিল বাঁকা হাদি। 
তিনি আরও বললেন, “আমার মনে হয় ওদের খাতায় এখনও আমার নামে দাগটা 
লেগে আছে; ।৮ 

কবির এই সন্দেহ যে অমূলক ছিল না তার প্রমাণ পাওয়া যায় সাঞ্চাহিক “অম্বত' 
পত্রিকায় (২।১২।৭৭) প্রকাশিত শিশির কর-এর লেখা 'ববীন্রনাথের পেছনেও টিকাটিকি? 


শীর্ষক প্রবন্ধটিতে । 


কেবল রবীন্দ্রনাথকে নিয়েই নয়, তীর "শান্তিনিকেতন" নিয়েও পুলিসের কম মাথা 
বাথা ছিল না। পূর্বব্গ 9 আপামের শিক্ষা-অধিকর্তার এই গোপন দাকুলারটি তার 
একটি প্রমাণ ঃ 

“আমার গোচরে এসেছে যে, বাংলার বীরভূম জেলায় বোলপুরে শান্তিনিকেতন 
তথা ্রঘচর্যাএম নামে পরিচিত প্রতিষ্ঠানটি সরকারি কর্মচারীদের সন্তানদের শিক্ষার 
জন্ত সম্পূর্ণ অন্ুপঘোগ্পী। আমি অবগত হয়েছি এই প্রদেশের কিছু সরকারি কর্মচারী 
তাদের সন্তানদের দেখানে পাঠিরেছেন । আমি তাদের সতর্ক করে দেওয়া প্রয়োজন, 
মনে করি তারা যেন তাদের সন্তানদের ফিরিয়ে নিয়ে আদেন এবং ভবিষ্যতে সেখানে 
আর পাঠানো থেকে বিরত থাকেন) যারা এই সতর্কবাঁণীর পরেও সেখানকার ছাত্র 
থাকবে, তাদের ভবিষ্যৎ বিপন্ন হবার সপ্তাবনা।” 

আর এটাই একমাত্র প্রমাণ নয়। ১৯২৫ সালের ভারতের গোয়েন্দা-প্রধান স্টার 
ডেভিড পেটি রবীন্দ্রনাথ এবং তার শান্তিনিকেতন সম্পর্কে যে দীর্ঘ নোট লেখেন, 
তাতে বলা হয় £ «এট অবশ্যই সুপরিকপ্পিত যে ১৯২২১ সাঁলে ৫) তিনি নাইটহুড" 
ত্যাগ করেন; এইভাবে তিনি হয়ে ওঠেন একজন অগহযোগী এবং সরকারের অবিচল 
বিরোধী । ...আমার কোনও সন্দেহ নেই থে, শান্তিনিকেতনের আবহীওয়া একটি 
শিক্ষা-গ্রতিষ্ঠানের পক্ষে ঘা বিশেষ গুরুত্পুর্ণ_ব্রিটিশ-বিরোধী ও রাজানগত্যহীন “| 
..আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব ঘাতে ভারতীয় মাতাপিতা তাদের সন্তানদের সেখানে 
না পাঠান কিংবা, কেউ যেখানে এক টাকাও না দান করেন?” € হোম|পলিটিক্যাল, 
ফাইল, ১৯২৫) । 

ব্রিটশ কর্তৃপক্ষের এই অপচেষ্টা যে বেশ কিছুটা দফল হয়েছিল, তাঁর প্রমাণ পাওয়া 
যায় লঙনস্থ 'ইঙডিয়া অফিদ'-এর হোজ-কে লেখা ত্যাঙ্গাল ফ্লেচার-এর এই চিঠি থেকে £ 
“্যাগোরের বিগ্ালয় সম্পর্কে আপনার পত্রের জন ধন্যবাদ। এক মাকিন মহিলা এ 


ত 


- ০০ 


৩৪ অন্যচোখে রবীন্দ্রনাথ ও বিভিন্ন প্রসঙ্গ 


বিগ্ভালয়ে ৫০ হাঁজার ডলার পাঠাবেন বলে মনস্থ করেছিলেন। আঁপনার পত্রের 
কল্যাণে আমরা তাকে বিরত করতে সক্ষম হয়েছি ।” প্র) 


এ কথা স্থবিদিত যে, দে যুগের বিপ্লব,দের সন্ত্রাসবাদী পন্থা। সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের 
তীব্র বিরোধিতা৷ থাকা এনে, তাদের নিষ্ঠা, বীরত্ব ও আত্মোৎসর্গের প্রতি তার 
ছিল গভীর অন্ধা এবং অনেক বিপ্লবীকে তিনি জেনেশুনেই নিধুক্ত করেছিলেন 
শান্তিনিকেতন, শ্রীনিকেতন ও পল্লী সংগঠনের কাজে । এদের মধ্যে বিশেষভাবে 
উন্নেখঘোগ্য 'অন্থশীলন নমিতি'র সদস্থ কালমোহন ঘোষ, নগেন্দ্রনাথ আইচ, চারচন্ত 
বন্দোপাধ্যায়, ফিতিমোহন দেন, হীরালাল সেন, মনীন্তচন্জ রায় প্রমুখের নাম। 
'অন্থশীলন ঘমিতি'র আর একজন বিপ্লবী ধাকে পাঠানো হয়েছিল জানিতে, ইউরোপে 
অবস্থানকারী ভারতায় বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে, সেই কেদারেশ্বর গুহকেও 
তিনি নিযুক্ত করেছিলেন শ্রীনিকেতনের কাজে। ডঃ ভূপেন্্র দত্তকেও তিনি 
দিয়েছিলেন শান্তিনিকেতনে অধ্যাপকের পদ! তার আশ্রয়গ্রাহকদের মধ্যে কেবল 
স্বদেশী বিপ্লবীরাই ছিলেন না, ছিলেন বিদেশী বিপ্লবীরাও, যেমন চীনের লিম গো 
চিয়াং প্রমুখ । 

পুলিশের খাতায় রবীন্দরনাথের এই নিরোগগুলির উল্েখ করা হয়েছে এইভাবে £ 
শ্যাপ্তিনিকেতনের কর্তৃপক্ষের কাছে নিশ্চই কেদারেশর গুহ এবং ডঃ ভূপেন্্নাথ 
দত্তের অতাত ইতিহান স্পরিজ্ঞাত ছিল? এদের নিয়োগ থেকেই এ প্রতিষ্ঠানের 
চরিত মপষ্ট হয়ে ওঠে!” (হৌম/পশিটিক্যাল কাইল ১৮১/২৫, ১৯২৫)। আরও £ 


গোয়েন্দা রিপোর্ট অন্যাযী ঢাকা অনথশীলন সম্িতি'র নেত| 'নরেন্নাথ সেন হিনি 
ছিলেন ১৯১৬ থেকে ১৯২০ পর্যন্ত “স্টেট প্রিজনার", তিনি শান্তিনিকেতনে গিয়ে 
ছিলেন ১৯২৫-এর মেমাসে। ১৯২.-এর সেপ্টেম্বর থেকে আজও পর্যন্ত তিনি 
ফেরার আছেন। কালীমোহন ঘোষ, নগেন্্রনাথ আইচ, হীরালাল সেনগুপ্ত, মণীন্রনাথ 
রায় প্রমুখ প্রাক্তন বিপ্লবীরা সকলেই কাঁজ করছেন শান্তিনিকেতনে বা শ্রানিকেতনে। 
শান্তিনিকেতনে চীনা ভাষার অধ্যাপক লিম ক্ষো চিয়াং সম্পর্কে জানা যায় যে, তিনি 
কাঞ্জ করেন চীনা বিপ্লবী এবং ভারতীয় বিপ্লবীদের মধ্যে যোগস্ত্র হিসাবে ।” (এ) 
বি রর এ ছে *রাসবিহারী বনুর সঙ্গে ধার 
ন লেনদেন আছে, [জীকে বয় রবীজ্নাথ বিশ্বভারতীর 
হান পদে যোগদানের অন্ত অনুরোধ জানিয়েছিলেন । -এমেই ১৯২৩ সাল থেকে 


মা রে কমিউনিভম-এর প্রতি আক্্ট। এম. এন. রায়ের 'আ্যাডভান্স গার্ড 
পতিকা যাদের কাছে অসে, তিনি তাদের অন্ততম | (হোম/পঃ চিকন ১৮২৯) । 
আশা করি এর পরে আর কারো সংশয় 


নেই যে বাজদ্রোহী হিসাবে এবং 


কটি দলিলে বলা হট 


পুলিশের খাতায় নং দাগী' রবীন্দ্রনাথ ৩৫ 


রাজপ্রোহীদের আশ্রনদাতা। হিদাবে রবীন্দ্রনাথ পুলিশের কাছে ছিলেন কী বিরাট 
সমস্তা। 


পরিশেষে আর একটি মাত্র গোয়েন্দা রিপোর্টের বিবরণ দিয়ে আজকের এই 
নিবন্ধ শেষ করব। এই রিপোর্টাট থেকে বোঝা যাবে যে, গোয়েন্দারা যে সব সময়ে 
তাদের রিপোর্ট সত্য বিবৃত করতেন বা রবীন্দ্রনাথের কথা ও কাজের সং ব্যাধ্যা 
দিতেন, তা নয়। অনেক সময়ে তারা তাঁদের রিপোর্টে নিছক আধাঢ়ে গল্পও ফেদে 
বলতেন, যেখন গোয়েন্দা অফিপাঁর পিলি বাঁমকোর্ড-এর এই রীপোর্টট। ১৯২৭ 
সালের ৭ আগস্ট তিনি রিপোর্ট দেন। 

“১৯২৪ সালের জান্রারি মাসে কলিকাতা পুলিসের স্পেশাল ত্রাধ' জানতে পারে 
ঘে, বাপসিন থেকে এম এন রায় কর্তৃক প্রেরিত মন্ত একদফা অন্তর ও বিস্ফোরক 
সামগ্রীর এক চালান ভারতে যাচ্ছে সাংহাই হয়ে। ফেব্রুয়ারি মাসে আমরা জানতে 
পারি যে জাপানে রাঁবিহারী বন্থ ও ভারতে শচীন সান্তাল দুজনেই গভীরভাবে 
লিপ্ত রয়েছেন এই যড়যন্ত্ে। ভারতবর্ষ থেকে অমৃলা ব্যানার্জী এপ্রিল মাসে সিগাপুর 
পৌঁছান এ চালান হাতে শিতে। এরই সঙ্গে ঘুক্ত রয়েছেন জনৈক কে আর 
সবেরওয়ালা, খিনি বর্তমানে জাপানে রানবিহাবিহারীর সঙ্গে জড়িত রয়েছেন এ 
সব কাজে। এ ব্যাপারটি খুবই আগ্রহোদ্দীপক যে, ডঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাঙলাদেশের 
মহামহিম লাট বাহাদুরের কীছে তদবির করেছেন এ সবেরওয়ালাকে ভারতে এসে 
তার গ্রতিষ্ঠানে কাজ করতে দেওয়ার অনুমতির জন্য । ১৯২৪ সালের এপ্রিল মাসে 
খুবই বিশ্বস্ত স্তরে জানা গিয়েছে যে, সুভাষ বন্থর সপ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত সত্যেন 
মিত্র ব্যবস্থা করেছেন ডায়মড হারবাঁরে এক চালান অগ্র পাওয়ার । সুভাষ বন্থু দুজন 
বলশেভিক এজেন্টের সহায়তায় এ অন্ন ভারতে আমদানির ব্যবস্থা করছেন। 
বলশেভিক এজেট ছুদন বৌমা তৈরির ব্যাপারে ওন্তাদ এবং কিছু বাঙালীকে এ 
বিগ্ভা শেখাতে প্রনস্তত। এঁ উদ্দেশ্টে যে বাড়িগুলি ব্যবহারের কথা বিবেচনা করা 
হয়েছে, তার মধ্যে আছে কবির এক আত্মীয় সমরেন্দরনাথ ঠাকুরের বাড়ি। ডঃ 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সবেরওয়ালার মধ্যে যোগাযোগের শে ঠাকুরবাড়ির এই উল্লেখ 
খুবই আগ্রহোদ্দীপক |” (টব £ রবীন্দ্রনাথ ও বিপ্লবী সমাজ” পৃঃ ৪৭) । 

অতএব, অন্তর আমদানি, বলশেভিকদের সঙ্গে বড়ঘন্ধ এবং বোমা তৈরির পিছনেও 
ঘে রবীন্দ্রনাথের মদত ছিল, তাতে আর সন্দেহ কি! 

২৬৮৭ 


সা 


জাতীয় সংহতির সংজ্ঞা ও স্বরূপ 


সম্ভবতঃ রবীন্দরনাথই প্রথম ধিনি উপলদ্ধি করেছিলেন, বাষ্্রবিজ্ঞনে ঘাকে বলা 
হয় “নেশন”, ভারত কখনো তা নয়, কখনো তা হতে পারে না এবং হবার জন্য চেষ্টাও 
করা উচিত নয়। প্মহামানবের সাগরতীরে” এই ভারতবর্ধকে তিনি দেখেছিলেন 
নানা ভাষা ও ফংস্কৃতির উত্তরাধিকারী নানা মানব-সমট্টির মিলনতংর্ঘ হিসাবে, রাষ্ট্র 
বিজ্ঞানের পরিভাষায় বলা ষাঁয়, বিভিন্ন জাতিসভাঁর অভিন্ন স্বদেশ হিপাবে । এবং 
এই কারণেই পরবর্তীকালে সুভাষচন্দ্র অনুরোধে তিনি যখন তীর প্রতিষ্ঠিত 
প্রতিহামিক ভবনটির নামকরণে সম্মত হলেন তখন সেটির নাম দিলেন “মহাঁজাতি 
সদন”_“জাতি-দদন” বা অন্ররূপ কিছু নয়। 

ভাবলে ভুল হবে যে, একের মধ্যে এই বহুর মিলন এবং যুগপৎ বহুর মধ্যে এই 
একের জাগরণের যে রূপ__ ভারতবর্ষের এই রূপের উৎ্ন কেবল রবীন্দ্রনাথের কবি- 
মানসেই। আদৌ তা নয়, এর উত্স এই উপমহাদেশের সুদীর্ঘ ইতিহাসে, চিরবহযাঁন 
বাস্তব-বিকাশে। কত কাল ধরে, কত পথ বেয়ে, কত মাঁনব-গোষ্ঠী এসেছে এই 
দেশে। নিজ নিজ বৈশিষ্ট রক্ষা করেও অংশদার হয়েছে একটি নিবিশেষ ঘদেশ- 
বোধের তথা ভারতায়ন্বে্। অ্বীকাঁর করার উপায় নেই যে, অন্ততঃ একবার বিদেশী 
সাত্রাড্যবাদ সক্ষন হয়েছে এই বৈশিষ্ট্য রক্ষার তাঁগিদ্কে বিপথ-উ।লিত করে, তাকে 
ভারতীয়তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে, এই মহান দেশের অঙচ্ছেদ করতে এবং দেই 
সঙ্গে নানী মানব-ধারার মহাসদ্গম রূপে তার যে ভাবমৃতি, তা ক্ষুদ করতে! দুঃখের 
বিষয়, আশংকার বিষ, আজ আমাদের দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এমন কিছু আন্দোলন 
আত্মপ্রকাশ করেছে ঘা কোন বিশেষ জনসমষ্টির কোন বিশেষ স্বার্থকে একান্ত গুরুত্ব 
দিয়ে আঘাত হানছে ভারতের সমস্ত জনসম্টির নিহিশেষ ্বার্থকে__জাতীয় সংহতিকে । 
স্বভাবতই আমাদের গভীরভাবে ভেবে দেখা দরকার যে আমাদের রাটুনৈতিক বাবস্থা 
এমন কিছু আছে কিনা যা এই ধরনের আন্দোলনের জনয অন্ততঃ অংশতঃ দারী। 


উর সি 
এখানে উল্লেখ্য যে উপরে আমি ষে 'ভাতীয় সংহতি” কথাটি য্যবহাঁর করেছি, তা 


এই বিত্রান্তি স্প্টি করতে পারে যে আমি বুঝি গোটা ভারতের জনসংখ্যাকে এ 

মাত জাতি বলে মনে করি। মোটেই তা ন়। ভারতের মোট জনসংখ্যা নানা 
জাতিনতা। নিয়ে গঠিত? ভারত একটি বহুজাতিক দেশ। ইংরেজি “নেশন” কথাটি 
ছুটি অর্থে ব্যবধত হয়: 'াতি' এবং 'বাষ্র', আমি এখানে জাতীয় সংহতি" কথাটি 
ব্যবহার করেছি রাস্রীয় সংহতি? অর্থে, যার মানে একই কেন্দ্রীয় মরকারের অধীনে দমগ্র 


জাতীয় সংহতির সংজ্ঞা ও স্বরূপ ৩৭ 
ভারতের সমস্ত জাতিসত্তার সংহতি । এদ্দিক থেকে ভারতের ক্ষেত্রে জাতীয় সংহতির 
মাঁনে হল বহুদাঁতিক সংহতি, তথা আন্তর্জাতিক সংহতি | 

ভারত যে একটা একদাঁতিক দেশ নর, একটা বহুজাতিক দেশ, এই উপলব্ধি 
ভারতের স্বাধীনতী-আন্দোলনের নেতাদের মনে এসেছিল সেই বিশের দশকের 
শুরুতেই । তাঁই তখন ভবিত্তৎ স্বাধীন ভারতের ষে সংবিধান কংগ্রেননেতৃত্ব রচনা 
করেছিলেন, তাতে প্রকাশ্যেই ঘুক্তরা্্রী় নীতির গ্রতি স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল। 
এবং সেটা ছিল সঠিক দিকেই পদক্ষেপ, কেননা একজাতিক দেশের জনা যেমন 
বাঞ্ছনীয় এক-কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা, তেমনি বহুজাতিক দেশের ভন বাঞ্ছনীয় বুক্তরাস্্ীর 
ব্যবস্থা। কিন্তু এই হ্বীকৃতি-দাঁন সন্বেও কেন্দ্র এবং রাজ্যের মধ্যে প্রস্তাবিত ক্ষমতা” 
বন্টনের ক্ষেত্রে দেই নীতির বিকৃতি সাঁধন করা হয়েছিল__রাজোর হাতে গুরুত্বহীন 
কয়েকটি ক্ষমতা ছেড়ে দিয়ে বাদবাকি সমস্ত ক্ষমতাঁই কেন্দ্রীভূত করা হয়েছিল কেন্দ্রের 
হাতে। বাস্তবিক পক্ষে সেট ছিল বুক্তরাষ্্রীম মোড়কে একটি এক-কেন্দ্ীয় ব্যবস্থা । 
স্মরণীয় যে, এই প্রস্তাবটি কেবল মুনলিম লিগ-পন্থী মুপলমাঁনদেরই নয়, অনেক জাঁতীয়তা- 
বাদা ঘুদলমানকেও স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে দূরে ঠেলে দিল এবং ভবিষ্যৎ পাকিস্তান 
আন্দোলনের কুব্রপাত করল । 

পরবর্তীকালে ভারত যখন স্বাধীন হল এবং গ্রথণ করল নতুন সংবিধান, সেই 
সংবিধান আপাত দৃষ্টিতে যুক্তরা্রীয় হলেও মর্গগতভাবে তা হল এক-কেন্দ্রী়। 
সমস্ত ক্ষমতাকে ভাগ করা হল চারটি তালিকার়-_কেন্্রীয়, রাজা, যুগ্ম এবং অবশিষ্ট । 
কেন্দ্রীয় তাঁলিকাঁর ক্ষমতাগুলি ভোগ করবে কেন; রাজ্যতালিকার ক্ষমতাগুলি 
ভোগ করবে রাজ্য; ঘুগ্ধ তাঁপিকাঁর ক্ষযতাগুলি যদ্দিও ভোগ করতে পারে 
কেন্দ্র এবং রাজ্য উভয়েই কিন্তু ছুয়ের মধ্যে বিরোধ হলে তা ভোগ করবে 
একা কেন্দ্র; চতুর্থ তালিকায় কোনো নিট ক্ষমতার উল্লেখ না করে কেবল 
বলা হল যে উল্লিখিত তিনটি তালিকায় অন্তভূক্ত হয়নি এমন সমস্তক্ষমতাকেই 
ধরতে হবে এই তালিকার অন্তর্সত বলে এবং এই ক্ষমতাগুলি সবই ভোগ 
করবে একক ভাবে কেন্দ্র। বলা বাহুলাঃ 
যে, কয়েকটি মাত্র স্ গুরুত্বপ্পন্ন ক্ষমতা বাদ দিয়ে প্রায় সমস্ত ক্ষমতারই একক 
সালিকানা পেয়েছে কেন্দ্র কেবল তাঁই নয়, অর্থের ক্ষেত্রে রাজ্যগুলিকে এমনভাবে 


কেন্দ্রের উপরে নির্ভরশীল করা হয়েছে, যা তাদের পক্ষে মর্ধাদাহানিকর। এ তো 


গেল স্বাভাবিক অবস্থার কথা । অস্বাভাবিক অবস্থায় কেন্র পারে জরুরি অবস্থা 
আঁবরণটুকু পর্যন্ত ছঁড়ে ফেলে দিয়ে নগ্ন 


ঘোষণা করে ঘুক্তরাস্থ্ীর ব্যবস্থার বাঁহিক নি 
এককেন্দ্ি ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে। এই জন্যই প্রখ্যাত রাষট্রবিজ্ঞানী হুইয়ার মন্তব্য 
করেছেন, ভারতীয় সংবিধানকে এক-কেন্দ্রিকতার লক্ষণাক্রান্ত যুক্তরাষ্রীয ব্যবস্থা না 


বলে, বলা উচিত যুতরাষ্্ীয়তার লক্ষণাক্রান্ত এক-কেন্দিক ব্যবস্থা। 
বলার অপেক্ষা রাখে না৷ যে, এমন একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থা কখনো প্রতিফলিত 


এই ক্ষমতী-বন্টন এমনভাবে করা হয়েছে 


৩৮ অন্থচোখে রবীন্দ্রনাথ ও বিভিন্ন প্রসঙ্গ 


করতে পারে না ভারতের বহুজাতিক বাস্তবতাঁকে, পুরণ করতে পারে না বিভিন্ন 
জাতিসতার প্রত্যাশা ও প্রয়োজন । এ থেকেই ভন্ম নেয় কেন্দ্রবিরোধী ক্ষোভ। 
অবস্থার আরো অবনতি ঘটে যখন দলীয় রাঁনীতির ওয়োজনে কেন্দ্রে শাঁসক দল 
এমন কিছু করে যা আঘাত করে রাজ্যের আজ্মাভিমানকে, বঞ্চিত করে রাঁজাকে 
তার প্রাপ্য থেকে। প্রথমটির দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে ভিন্র-দলীয় 
রাজ্য মন্্রিসভাকে বাতিল করার ঘটনা। দ্বিতরটির দুষ্টান্ত হিসাঁবে উল্লেখ করা 
যেতে পারে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বাভ্যকে প্রাপ্য অর্থ ও স্থযোৌগ থেকে বঞ্চিত 
করার ঘটনা। অবশ্ত অবনতি ঘটাবার ব্যাপারে রাজ্য সরকারগুলিও যে 
সম্পূর্ণ নির্দোষ তা মোটেই নয়, বিশেষ করে যেসব রাজ্যে বেছে কেন্দ্রের শাক 
দলের বিরোধী কোনো দলের সরকাঁর। অনেক ক্ষেত্রে নিভেদের অক্ষমতা ও অপদার্থতা 
আড়াল করতে তারা দোষ চাপিয়ে দেয় কেন্দ্র কাধে, স্যরি করে কেন্দরবিরোধী 
বিক্ষোভ। কেন্দ্র এবং বাভ্যের এই পারস্পরিক বিরূপ ত্রিয়া-প্রতিক্রিয়া দেশ 
ছুড়ে স্থটটি করে এমন এক অস্বাভাবিক পরিবেশ, যার মধ্যে গড়ে ও বেড়ে ওঠে 
এমন সমস্ত শক্তি যা কালক্রমে আঘাত হানে ভারতের সম্য-সাঁধনা ও রা'্্ীর সংহতির 
উপরে । কখনো এই আঘাত আসে ধরগত সাম্প্রদায়িকতার রূপ ধরে, কখনো! 
বর্ণগত উত্নন্ততার কাপ ধরে, কখনো বা আঞ্চজিকতাবাদের রূপ ধরে! বলা বাঁহুলা, 
অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অসম বিকাশ এই শক্তিগুলিকে ভ্রমাগত ইন্ধন যোগায়। 

এই পরিস্থিতিতে আমাদের দেশের বিভিন্ন জাতিসতার সমনবর-সাঁধন|কে সার্থক 
করে তোলার জন্য, রাষ্ত্রীর সংহতিকে অভেগ্চ করে তোলার ভন্য, অবিলম্বে প্রয়োজন 
বেজ এবং বাজ্োর মধ্যে একটি সথসম্পর্কের পরিবেশ গড়ে তোলা এবং তাঁর জন্য যদি 
দরকার হয়, রাষ্ট্র নৈতিক কাঠামোয় উপযুক্ত রদবদল করা। এ ব্যাপারে আশা করি, 
অনেকেই একমত হবেন যে, একটি এক-কেন্দ্িক রা্নৈতিক কাঠামো প্রতিফলিত করে 
না একটি বহুজাতিক দেশের প্রকৃতি ও তাঁর দাঁবি | বহুর মধ্যে এক-কে বাস্তবায়িত 


করার জন্য প্রথমেই চাই একটি প্রকৃত ঘুক্বাস্্ীন রাঙনৈতিক কাঠামো। অবশ্থ, 
সেটাই একমাত্র নয়। সেই 


সঙ্গে আঞ্চলিক, সাম্প্রদায়িক এবং সামাজিক ক্ষেত্রে অপ 
বিকাশের বৈষম্যের অবসান ঘটাবার জন্য চাই ভ্রুতগতি ও ব্যাপক ব্যবস্থাবলী। 
মলে রাধা দরকার, এই অসম বিকাশ কেবল অর্ধনীতিগিত নয়, সেই সঙ্গে 
সস্তিগত । একই ভারতে বহুজাতির বিকীশ এবং বহুজাতির মধ্যে একই 
ভারতীযতের প্রকাশ_ এরই বাভনৈতিক অভিব্যক্তি হল বাসী সংহতি আর তারই 
শর্ত হল রাষ্্রকাঠামোয় পরিবর্তন এবং বিবিধ ক্ষেত্রে অসম বিকাশের নিরাঁকরণ। 


বিজাতীয় এই “জাতীয়” কথাটি 


ভারতের চলিশতম স্বাধীনতা দিবদ' সাড়দ্বরে উদযাপিত হয়ে গেল! এই 
উপলক্ষে সবচেয়ে বেশিবার যে কথাটি উচ্চারিত হল, সেটি “জাতীয় সংহতি" । অনং্য 
অনুগ্রানে বিঘোধিত হল ভাতয় সংহতি রক্ষার অঙ্গীকার। কিন্ত আমার মনে হয়, 
উদ্দেন্ত মহৎ হলেও উচ্চারণটি সঠিক নয! এই “জাতীয় বিশেষণটি আমাদের ভাবনায় 
বিভ্রান্ত কটি করে, যা আমাদের আঁচরণে প্রতিফলিত হয় এবং উব্েশ্ঠপাধনের পথে 
বাধা হয়ে দাড়ায় । 

«জাঁতি', “জাতীয় কথা ছুটিকে আমর ব্যবহার করি ইংরেজি িনশন' এবং 
ন্যাশনাল'-এর প্রতিশব্দ হিপাবে। কিন্ত ইংরেজিতে “নেশন? তথা ন্যাশনাল? ব্যবহৃত 
হয় ছুটি অর্থে £ দজাতি' তথা 'জাতর' এবং বাষট্রী তথা বাসীর” অর্থে। কিন্ত 
বাংলায় আমরা। সাধারণতঃ “জাতি এবং রাষ্ট্র” কিংবা “জাতীয়” এবং বাস্থরীরা কথা 
ছুটিকে বুঝি ভিন্ন ভিন্ন অর্থে। আর যেহেতু ইংযাণ্ডে এক জাতি এক বাষ্ট, দেই হেতু 
জাতি এবং রাষ্ট্রকে একই অর্থে ব্যবহার করলেও সেখানে কোনো ক্ষতি-বু্ধি হয় না। 
কিন্ত আমাদের হয়, কারণ ভারত এক রাষ্ট্র হলেও, এক জাতি নয়। পেইদিক থেকে 
আমাঁদের বরং "জাতীয় সহতি' কথাটি ব্যবহার নাঁ করে, ব্যবহার করা উচিত "রা ্্ীয় 
সংহতি” কথাঁটি। 


স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম পর্বে অবশ্ত আমাদের নেতাদের মনে ইংরেজ 
সাম্রাজ্জাবাঁদীরা এমন একটা ধারণা সথ্ট করে দিতে পেরেছিন যে একটা জনপম্টি 
যদি একটা জাতি না হয় _এক ভাষা ও সাহিত্য, এক রীতি-নীতি ও প্ীতিহ্থ এবং 


একটি ভূমিথণ্ডের অিকারী না হয তাহলে তার স্বাধীনতা তো দুরের কথা এমনকি 


্বায়ভশাসনেও অধিকার জন্মায় নাঃ আর তাই তখন তীরা উঠেপড়ে লেগে গিয়ে 
ছিলেন এটা প্রমাণ করতে যে' ভারতের অধিবাসীরা ও একটা জাতি। স্রেন্্রনাধ 
ব্যানার্জী একথানা। বিরাট গ্রন্ লিখেছিলেন, ভারত £ একটি উদীয়মান জাতি: । 
রবীন্দরনাথই বোধহয় প্রথম ভারতীয় ঘিনি এ সত্য উপলব্ধি করেছিলেন যে, 
ভারতবানীর1 কোনোদিনই এক জাতি ছিল না, এবং কোনোদিনও এক জাতি হরে 
না। তিনিই বোধহয় প্রথম ভারতীয় যিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, জাতি হওয়ার 
সঙ্গে স্বাধীন হওয়ার কোনো সম্পর্ভ এখানে নেই, বরং বৈচিত্রের মধ্যে এক্যের 
প্রতিমা এই ভারতভূমিই একদিন অধিকারী হবে তার স্বাধিকারের, তার স্বাধীনতার । 
তিনি দেখেছিলেন, পশ্চিমের “নেশন' এমে ভেঙে পড়ল 'নো-নেশন-এর দেশ এই 


ও অন্যচোঁখে রবীন্দ্রনাধ ও বিভিন্ন প্রসঙ্গ 


ভারতবর্ধে। কিন্ত তাই বলে নিছ্রেকে “নেশন'-এ পরিণত করে তাঁর মুখোমুখি হওয়া 
ভারতের পক্ষে বাস্তবও নয়, বাঞ্ছনীয়ও নয়। বৈচিত্রের মধ্যে শ্রক্যের সাধনাই হল 
ভারতের পথ, ভারতের ত্রত। দেদ্দিক থেকে “ভাতীয়” কথাটি বিজাতীয়। আর তাই 
আমাদের লক্ষ্য জাতীয় সংহতি নয়, রাষ্রী ২ংহতি-_বহঙ্গাতীয় বাসীর সংহতি । 


প্রনঙ্গতঃ উল্লেখা যে, আধুনিক অর্থে “নেশন” বা “ভাঁতি'র উন্মেষ ও বিকাশ 
ধনতন্বের উন্মেষ ও বিকাশের সঙ্গে ওতঃপ্রোত। উদীয়মান ধনিক শ্রেণী গোটা দেশ 
থেকে খুশিমত কীচামাল ও মজুর সংগ্রহ করার ভন্য এবং গোটা দেশ জড়ে উৎপন্ন 
পণোর বাঁজার গড়ে তোলার জন্য, সামন্ততন্ত্রের আমলের বহুধাবিভক্ত দেশকে পরিণত 
করে একটা জাতিতে এবং জনগণকে উদ্ধ্ধ করে জাতীয়তাবাদে। দু-তিন শতাব্দী 
আগে পশ্চিমের বিভিন্ন দেশে, বিশেষ করে ইংল্যাঁঞ্ডে, এই ব্যাপারটাই ঘটেছিল এবং 
এই শতাব্দীর প্রাক্কালে ও প্রারন্তে পূর্বের এই জাপানেও ঘটে তারই পুনরাবৃত্তি। সে 
দেশগুলিতে এই প্রক্রিগা সন্তব ও সন হয়েছিল, তাঁর কারণ সেখানকার অধিবাসীরা 
ছিল মোটামুটি একই ভাষা ও এঁতিহের উত্তরাবিকারী | 
আমাদের দেশেও বিদেশী সাত্রাজ্যবাদ এবং তার পৃষ্ঠপোধিত স্বদেশী সামস্তবাদের 
্ররিপ্রেক্ষিতে একই পথে এ দেশের ধনিক শ্রেণী এবং তাদের পুষ্টপৌঁধিত কগগ্রাস- 
নেতৃত্বও মচেষ্ট হয়েছিলেন একই রকমের জাতীয়তাবাদের উদ্বোধনে । তাই শ্লোগান 
দেওয়া হয়েছিল, “এক জাতি, এক প্রাণ, একতা।” জনগণের সামনে তুলে ধর! 
হয়েছিল এক অভিন্ন ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ চিত্র। এর ফলে নাঁন' ভাষাভাষী, নাঁনা 
এঁতিহ্বাহী ভারতবাপীদের মধ্যে এক সাশ্রাভ্যবাদ্‌-বিরোধী “ভারতীয়তী'র উদ্ভব ঘটল 
বটে, কিন্তু তা আর যাই হোক 'জাতীয়তা" নয়। আর কেমন করেই বা হবে? বহু 
জাতির দেশ এই ভারতবর্ষে কেমন করে গড়ে উঠবে এক-জাতীয় উপলব্ধি? তা 
বাস্তব নয়, বাঞনীরও নয়। কেননা তা করতে গেলে কালক্রমে দেখা দেবে এক 
নতুন ধরনের আধিপত্যবাদ। আর ঠিক এই কারণেই ভারতের অগ্রজ ধনিকগোঁঠী 
এবং তার পৃষ্টপোষিত কখগ্রেন-নেতৃত্ব যতই জিদ দেখাতে লাগলেন এক-কেন্্রিক 
ভারতের অন্থকুলে, ততই বিভিন্ন অঞ্চলের অন্ত ধনিকরা এবং তীদের গ্ঠপোধিত 
পার্টিগুলির পক্ষ থেকে দাবি উঠতে লাগলো প্রাদেশিক স্বাত্থের, তথা যুক্তরাীয 
১72 সা উর সুযোগ গ্রহণ করল সাম্রাজ্যবাদী শক্তি। 
নল. করে তোলা হল অর্থনৈতিক স্বার্থ-বিরোধের সঙ্গ 
ধ্-সাশ্্রদায়িক, আঞ্চলিকতাবাদী, ভেদবুদ্ধির যোগসাজসে। এইভাবেই খণ্ডিত হল 
ভারতর্ব্, প্রাদুভূ ত হল পাকিস্তান । 


য় 
ছঃখের বিষয় মাতৃভূমির এই অঙ্গচ্ছেদের পরেও শাঁসক শ্রেণী এবং তাঁর পার্টির 


বিজাতীয় এই “জাতীয়” কথাটি 9১ 


ষ্টভঙ্গিতে মূলগত কোঁনো পরিবর্তন ঘটল না! আপাত্দষ্টিতে একটি যুকতরাষ্্ী 
কাঠামো গৃহীত হল বটে, কিন্ত তাঁর সারা দেহ জুড়ে রয়ে গেল এক-ছাতীয়তা তথা 
এক-কেন্দ্রিকতার ছাঁপ। রাজাগুলিকে দেওয়৷ হল না আত্ম-কর্তৃত্বের যথেষ্ট স্যোগ 
এবং সগ্তাবা জাতিগত্তাগুলির আত্ম-বিকাঁশের যথেষ্ট অবকাশ । প্রথম ক্ষেত্রে তরু 
কিছুটা দেওরা হল, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সবটাই প্রায় তুলে রাখা হল সংশ্লিষ্ট জাতিসত্তার 
পক্ষে লড়াই করে আদায় করে নেবার জ্ক। অথচ কে না জানে যে, অসম বিকাশের 
এই দেশে কালক্রমে আত্মপ্রকাশ করবে নতুন নতুন জাতিদভা এবং দাবি করবে আত্ম- 
প্রতিটা? সংবিধানে যদি আগে থেকেই দেখে দেওয়া হত এই স্বযংক্রিন্ন ্বীকৃতি- 
দানের ব্যবস্থা, তাহলে, সত্যিকারের আত্-বিকাশের দাঁবিকে বিপথ-চাঁলিত করা থেত 
না, বিভেবাদ, তথা বিচ্ছিন্নতাবাদের দিকে, যেমন এখন করা যাচ্ছে। মনে রাখা 
দরকার, সব আন্দোলনই বিভেদকামী বা বিচ্ছিন্নতাবাদী নয়) বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই, 
একদিকে গ্যাথা দাবির গ্রতি শাদক দলের তরস্ দু্টিঙ্গি এবং অন্যদিকে সাশ্পরদায়িক 
বা আঞ্চলিক প্রতিক্রিনার চক্রান্তমূলক ক্রিয়াকলাপ একটি ন্াষ্য আন্দোলনকে বিপথে 
ঠেলে দের । 

আশ্চর্যের বিষয় যে, এই ত্রান্ত দ্টিভঙ্গি কেবল শাঁসক দলের মধোই সীমাবদ্ধ নয়, 
এমনকি বিরোধী পক্ষের দলগুলিও কমবেশি এই দুষ্িভর্দির শরিক। দুটান্ত হিদাবে 
উল্লেখ কর! যেতে পারে এই উভয় পক্ষের নেতাদের মুখেই একাধিক কথার নিধিচার 
বাবহাঁর, যেমন_যারা সমস্ত ভারতবাপীকে একই জাতি বলে মনে করে" 
তাদের বল! হয় “জাতীয়তাবাদী”, এবং যারা তা মনে করে না, তাদের বলা হয় 
'জাতীয়তাবিরোধী” এবং তারপরে 'জাতীয়তাবাদ'কে দেশপ্রেমের সঙ্গে সমার্থবাচক 
ধরে নিয়ে “জাতীয়তা-বিরোধী-কে বলা হয় “দেশদ্রোহী” । আসলে কিন্তু সমস্ত 
ভারতবাসী এক জাতি নয় এবং জাতীয়তা-বিরোধীরাও দেশজোহী নয় । রবীন্দ্রনাথ 
তো জাভীপ্নতা-বিরোধী ছিলেন, কিন্ত তিনি কি দেশন্রোহী ? কিংবা কমিউনিষ্টরা? 

সেইজগ্ই আমার সনিরবন্ধ প্রস্তাব “জাতীয় সংহতি' কথাটির 'জাতীয়' বিশেষণটি 
বাদ দিয়ে সেখানে বাবহার করা হোক 'বাষ্্ীর' বিশেষণটি এবং 'জাতীয়তাঁবাদী' এবং 
জাঁতীয়তা-বিরোধী” কথা ছুটিকে নিধিচারে যথাক্রমে “দেশপ্রেমিক' এবং দদেশত্রোহী” 
অভিধাঁয় অভিহিত না করে, প্রয়োগ করা হোক যখোচিত অর্থে। এই বিশেষ 
ক্ষেত্রে বিজাতীয় এই 'জাতীয়' কথাটি ব€ বিভ্রান্তি ও বিপত্তির মূলে-অতএব 


যথাসাধ্য পরিত্যাজ্য । 


জাতি, জাতীয়তাবাদ এবং দেশপ্রেম 


“বিভাতীয় এই "জাতীয় কথাটি” শীর্ষক একটি লেখায় আমি প্রস্তাব করেছি, বহুল 
প্রচলিত “জাতীয় সংহতি”? কথাটির পরিবর্তে ব্যবহার করা হোক “বাস্থীর সংহতি” 
কথাটি, অর্থাৎ এই বিশেষ ক্ষেত্রে “জাতাপ্র” বিশেষণটির পরিবর্তে ব্যবহার করা৷ হোক 
প্রানী” বিশেষণটি । কেন এই প্রস্তাব করেছিলাম, তা সংক্ষেপে হলেও, জুস্পষ্টভাঁবে 
আমি এ, লেখাঁটিতে বিবৃত করেছি। আমার দুর্ভাগ্য ঘে, কেউ কেউ আমার বন্তব্যটিকে 
সঠিক ভাবে গ্রহণ না করে আমার বিরুক্ধে একাধিক অভিযোগ উত্থাপন করেছেন £ 
“জাতীয়” কথাটি প্রতিস্থাপনের প্রস্তাব করে আমি নাকি দেশপ্রেমের প্রতি অমর্ধান। 
দেখিয়েছি ॥ মার্কস-এক্ষেলল-এর শিক্ষা থেকে সরে গিয়েছি) জনমানসে বিভ্রান্তি স্থষ্ট 
করে তাদের বিপথে চালাবার চেষ্টা করেছি, ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, এই প্রত্যেকটি 
অভিযোগকেই আমি মনে করি অসত্য ও অসার বলে। 

আমার এঁ লেখাটার আসল উপলক্ষ্য হল 'ম্বাধীনতা-দিবস” এবং উপজীব্য হল 
ভারতের রাষ্্রূুপ সম্পর্কে কংগ্রেপ-নেতৃত্বের চিরাচরিত দু্টভদ্ি। আমার বক্তব্য 
হল, বহুজাতিক এই ভারত সম্পর্কে মূলতঃ একভাতিকতাঁবাদী দু্টিদ্ধি 
অশ্গসরণ করার জন্যই কংগ্রপে নেতৃত্ব বাহতঃ যুক্তরা স্বীয় কাঠামো বজায় 
রেখেও, কার্ধতঃ রাজাগুলিকে যখোচিত ক্ষমতা দেয়নি। কেবল তাই নয়, বিকশিত 
জাতিগুলির জন্য কিছু কিছু ক্ষমতার সংস্থান বাঁখলেও, বিকাশমান জাতি 
সভাগুলির জন্য এমন কোনো স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থার সংস্থান রাখেনি, যার সাহৃধো তাঁরা 
আপনা-আপনি তাদের আত্মন্বীকৃতি ও আত্মবিকাঁশের স্থযৌগ পেতে পাঁরে-_সেটা 
তাদের আদীয় করে নিতে হয় সংগ্রামের মাধামে। আমি বলতে চাঁই জাতীয়তা! 
বিকাশে ধনিক শ্রেণীর ভূমিকার কথা এবং কালক্রমে বিকশিত জাঁতিগুলির অগ্রভ 
ধনিক গোষ্ঠীর সঙ্গে বিকাশমান ভাতিগুলির অন্জ ধনিক গোঠীর স্বার্থ সংঘাতের 
কখা। কিভাবে এই মংঘাঁতকে জটিল করে তোলা হয় ধর্গত ও অন্তবিধ 
সাম্রদায়িকতার দ্বারা, এবং বিপথচালিত করা হয় বিভেদ ও বিচ্ছি্রতাবাদের দিকে, 
তার কথা। এ কথা বলার তা্পর্ধ এই যে, আমার বিশ্বাস, যদি বিকশিত জাতি 

তস্ফ্ত বিকাশের উপযুক্ত সংস্কান রাঁখা হ'ত, তাঁহলে 
জনগণের মধ্যে বিভেদ ও বিচ্ছিন্তাবাদ সংক্রামিত করা৷ যেত না, বরং যারা, পে 
অপচেষ্টা করত, তাঁরাই বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত। প্রসঙ্গতঃ আমি বলতে চাই ( 
'জাতীয় সংহতি” কথাটির মধ্যে মি বলতে চাই, যেহেতু 

৮ মধ্যে একভাতিকতাঁর বিভ্রান্তি হৃ্টির অবকাঁশ রয়েছে, সেই 
হেতু 'ভাতীয়' শব্ষটির জায়গায় 'বাষ্থীয” শবটি বসানো হোক। হিন্দিতে তাই কর! 
হয়েছে। আমি আরো বলেছিলাম ০ ও 

সাধারণতঃ একট। রেওয়াজ আছে যে, যারা 


জাতি, জাতীয়তাবাদ এবং দেশপ্রেম ৪৩ 


বিশ্বাস করে গোটা ভারত একট] জাতি, তাদের 'জাতীয়তাঁবাদী' বলা এবং কেবল 
তাদেরই 'দেশপ্রেমিক” বলে নন্দিত করা, এবং যাঁরা তা বিশ্বাস করে না. তাঁদের 
“জাতীয়তা-বিরোধী” অতএব “দেশভ্রোহী” বলে নিন্দিত করা। কিন্ত এটা ঠিক নয়, 
জাতীয়তাবাদীরাঁও যেমন দেশপ্রেমিক, জাতীয়তা বিরোধীরা তেমন দেশপ্রেমিক হতে 
পাঁরেন, যেমন রব ভ্রনাথ এবং কমিউনিস্টর1। স্থতরাৎ এই অভিধাগুলি সতর্কভাবে 
প্রয়োগ করা উচিত। 

অভিযোগকারীদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি, কেবল আমিই নই, সি পি আই- 
সি পি আই (এম) নিধিশেষে সমস্ত মার্কলবাঁদীই এই বিষয়গুলিতে একমত যে ঃ 

(১) ভারত একজাতিক রাষ্ট্র নয়, একটি বহুজাতিক রাষ্ট্র। (প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য 
মার্কসবাদী না হয়েও রবীন্দ্রনাথ এবং ভঃ বাঁজেন্প্রসাদও একই মত পোষণ করেন। 
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(২) এই বহুজাতিক রাষ্ট্রের এক্য ও সংহতিকে স্থদু ও সুস্থিত করার জন্য চাই 
প্রত্যেকটি জাতি ও জাতিনতার সর্বাঙ্গীন বিকাশের সুসমন্থিত সস্থান__ প্রত্যেকটি 
বিকশিত জাতির যেমন থাকবে নিজ রাঁজা ও যখোচিত ক্ষমতা, তেমনি প্রত্যেক 
বিকাশমান জাতিদতাঁরও থাকবে সংশ্রিষ্ট রাঁজাটির মধ্যে যখোচিত হ্যংশাপনের অধিকার 
(বাস্তবিক পক্ষে আমাদের এখানে একই সঙ্গে রাজোর হাতে অধিক ক্ষমতার দাবি, 
এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজের মধ্যেই গোর্থাদের “অটোনমি'-র স্বীক্কতি এই সঠিক মার্কসবাদী 
অবস্থানেরই প্রতিফলন) । 

(৩) জাতীয়তাবাঁদীরাই কেবল দেশপ্রেমিক এবং যাঁরা জাতীয়তাবাদী নয়, 
তাঁরা দেশত্রোহী__এ কথা ঠিক নয়। যারা জাতীয়তাবাদী নয়, তাঁরাও দেশপ্রেমিক 
যেমন আমি বলেছি, রবীন্দ্রনাথ বা কমিউনিস্টরা। জাতীয়তাবাদী নন, অথচ মহৎ 
দেশপ্রেমিক । 

€) জাতির উন্মেষ ও বিকাঁশ ধনতন্ত্ের উন্মেষ ও বিকাশের সঙ্গে ওতরোত। 
যেহেতু সামন্ততন্তরের তুলনায় ধনতন্্ শ্রেয় এবং সামস্ততন্ত্ের অবপানের উপরেই ধনতন্তরের 
তথা জাতীয়তাবাদের প্রতিষ্ঠা ও প্রপার, সেই হেতু সামন্ততন্ত্রের তুলনায় এটি একটি 
উচ্চতর পর্যায়ে উত্তরণ, অতএব তখনকার মতো প্রগতিণীল এবং এই কারণে সে সময়ে 
মার্কপবাদীদের পঞ্ষে অবশ্যই সমর্থনীয়। 

(6 তবে এমন একটা সময় আসে, যখন প্রতিযোগিতামূলক ধনতত্ত্রের প্রবেশ 
করে একচেটিামূলক ধনতন্থে এবং জাতীয়তাবাদ পরিণত হয় সাআজাবাদে (যার 
উগ্রতম রূপ হচ্ছে দ্যাসিবাদ' বা 'নাৎসিবাদ), তখন তা হয়ে গড়ে চূড়ান্ত প্রতি 


ত্রিয়াশীল$ তখন কমিউনিস্টরা অবশ্যই তার বিরোধিতা করবে এবং তাঁর বিরুকধ 
লড়াই করবে মর্বশ্তি দিয়ে ; অন্যভাবে বলা যায়” তখন সাঁআাজ্যবাদী জাতীয়তাবাদের 


বিরুদ্ধে কমিউনিষ্টরা ঝাঁপিয়ে পড়বে মুভিকামী জাতীয়তাবাদের সংগ্রামে । 
ঘটালেও দে যখন নিজের দেশ 


(৬) ধনতন্্ নিজের দেশে সামন্ততন্তের অবসান 


৪৪ অন্যচোথে রবীন্দ্রনাথ ও বিভিন্ন প্রসঙ্গ 


ছাড়িয়ে অন্য দেশে আত্মবিস্তার করে, অর্থাৎ সে যখন সাশ্রাজযবাদে পরিণত হয়, 
তখন কিন্তু সে তার পদানত পরাধীন দেশগুলিতে নামন্ততন্ত্ের ভাঁঙন ঘটিয়ে, সেখানে 
স্থানীয় ধনতন্্ের অদ্াদয়ে সাহাধা করে না কেননা তা৷ করলে স্থানীয় ধনিকেরা হয়ে 
উঠবে তার গ্রতিদ্দী। বরং দে উলটো, স্থানীয় ধনতন্ত্রের অভ্াদয়ে বাঁধার স্যষ্ট করে 
__ঘেমন করেছিল ব্রিটিশ সাআ্রাজাবাঁদ আমাদের এই দেশে । 

৭) অতীতে ঘখন আধুনিক শ্রমিক শ্রেণী এবং তাঁর পার্ট, কমিউনিস্ট পাট” 
সংগঠিত হয়নি, তখন ধনিক শ্রেণী সামন্ততন্রের (এবং পরাধীন দেশে সাশ্রাজাবাদের ) 
অবসান ঘটাঁবার জন্য আঁপনহীন সংগ্রাম চালিয়ে ঘেত। কিন্তু বর্তমানে আন্তর্জাতিক 
ক্ষেত্রে সমাজতন্বের প্রতিষ্ঠা ও প্রসার এবং জাতীয় স্তরে শ্রমিক শ্রেণী এবং তাঁর পার্ট 
(ও ফট ) সংগঠিত হওয়ায় ধনিক শ্রেণী আর আপনহীনভাবে সংগ্রাম চালিয়ে যায় 
না একটা পর্যায়ে এসে আপদ করে নেয়, কেননা সংগ্রাম শেষ পরধন্ত চালিয়ে যেতে 
থাকলে কমিউনিস্ট পার্টি ও তার মিত্র পািগুলির নেতৃত্বে শ্রমিক শ্রেণী ও কুষকপমাজে 
এঁকাবন্ধ হয়ে কেবল সামন্তবাদের "ও সাম্রাভ্যবাদের অবঘানই ঘটাবে না, ধনতন্ত্রের 
উপরেও চরম আঘাত হাঁনবে এবং এগিয়ে যাঁবে সমাভতান্ত্রিক বিপ্লবের পথে । স্থতরাং 
অতীতে যখন সাঁমন্তবাদ ও সাঘ্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে অভিযানে (অর্থাৎ গণতান্ত্রিক 
বিপ্লব ও জাতীর মুক্তি সংগ্রামে ) শেষ পর্যন্ত নেতৃত্ব দিত ধনিক শ্রেণী, আজ তাঁরা তা৷ 
দেয় না। তাই এই অভিযানে নেতৃত্ব দানের দায়িত্বও একটি পধায়ে বহন করতে 
হুবে শ্রমিক শ্রেণী ও তার পার্টিকে। যেমন আমাদের দেশে । এখানে সাআজ্যবাদ- 
বিরোধী সংগ্রামের একটি পর্যায় পর্যন্ত এপে ধনিক শ্রেণী এবং তাঁর পৃষ্টপোধিত 
কগগ্রন-নেতৃত্ব আপন করে নিল সাম্রাজাবাদের সঙ্গে এবং শরিকাঁনা করে নিল 
সামন্তবাদের সঙ্গে, ফলে দেশ রাজনৈতিক দিক থেকে স্বাধীন হল বটে, কিন্তু গণতান্ত্রিক 
বিপ্লব বয়ে গেল অসপ্পূর্ণ। তাই সেই অদপ্ূর্ণ গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে স্থসপূর্ণ করে, 
দেশকে সমাজতান্ত্রিক উত্তরণের লক্ষ্যে পরিচালিত করার দায়িত্ব পালন করতে হবে 
বক ও অন্তান্ত শোধিত, পীড়িত জনসংখ্যার সহযোগে শ্রমিক শ্রেণীকে--গণতান্ত্িক 
ক্ষপ্টের সহযোগে কমিউনিস্ট পাটিকে। 


[২] 


ইংরেজি “নেশন” এসেছে ল্যাটিন “নেশিগ' থেকে এবং বাংলা “জাতি স্কুত 'নঃ 
থেকে। 'নেশিও' এবং “ছন' ছুটি ধাতুই জনমস্চক। “নেশন” তথা 'জাতি” কথাটিরও 
ঝুত্পস্িগত অর্থ তাই। এমন একটি জনমংখ্যা যারা একই পূর্বপুরুষ থেকে জাঁতি। 


এই কারণেই একদী রক্তের অভিন্নতাকে গণ্য করা হত জাতির অন্যতম বৈশিষ্ট 


বলে। তার পরে এক সময় এল যখন রক্তের অভিন্নতার স্থান গ্রহণ করল ধর্মের 
অভিন্তা। কিন্তু আধুনিককালে "নেশন' বা 'জাতি” বলতে আমরা যে জনসমষ্টিকে 


জাতি, জাতীক্বতাঁবাদ এবং দেশপ্রেম ৪৫ 


বুঝি, রক্তের অভিন্নতা বা ধর্দের অভিন্নতা কোনোটাই তার বৈশিষ্ট্য নয়। তাহলে 
সেই ভনসমষ্টির বৈশিষ্ট্য কি? 

মার্সবাদের মর্দ অনুযায়ী লেনিন যে নীতি নির্দেশ করেন, তদস্পারে স্তালিন 
“নেশন? বা জাতির সংজ্ঞা দেন এইভাবে : “জাতি হচ্ছে একটি অভিন্ন ভাষা, ভূখণ্ড 
অর্থ নৈতিক জীবন এবং মনস্তাঁত্বিক গড়ন-_যা অভিবাক্তি পা একটি অভিন্ন সংস্কৃতিতে 
_তার ভিদ্তিতে গঠিত, এতিহাসিকভাবে উন্মেষিত, একটি স্স্থিত জনসম্টি |” অতএব 
দেখা যাচ্ছে, রক্তের অভিন্নতা। বাঁ ধর্মের অভিন্নতা নয়, ভাষার অভিন্নতা, বাঁসভূমির 
অভিন্নতা, অর্থ নৈতিক জীবনের অভিন্নতা, মনস্তাত্তিক গড়ন তথা সংস্কৃতির অভিন্নতাই 
হ'ল জাতির বৈশিষ্ট্য । বলা বাহুলা, এবংবিধ অভিন্নতা একটি আকন্মিক ঘটনা হতে 
পারে নাঃ তা আবশ্ঠিকভাবেই হবে এঁতিহাসিক পরম্পরার স্স্থিত পরিণতি । এই 
সঙ্গে উল্লেখ্য, উপরিউক্ত বৈশিষ্টাগুলির কোনো একটিও পরিহার্ধ নয়, সবকটিই 
অপরিহার্য । অতএব, একটি মাত্র বৈশিষ্ট্যেরও অভাব থাকলে, সংশ্লিষ্ট জনসমট্টি কোনো 
মতেই জাতিত্বে উন্নীত হতে পারে না। 

ভাঁতি বলতে আমরা এখন যা বুঝি, ধনতন্ত্রের আগে তার অস্তিত্ব ছিল না, 
থাঁকতেও পারে না। সামন্ততন্ত্রের যুগে দেশ ও তার জনসংখ্যা থাকে বহু ভাগে 
বিভক্ত। প্রত্যেক ভাগের প্রায় সর্বময় কর্তৃত্ব থাকে এক একজন সামন্ত প্রভু বা 
জমিদারের হাঁতে। রাঁজশক্তিও থাকে সামন্ততান্ত্রিক এবং তাঁর প্রথম ও প্রধান 
কাছ হয় সামন্ততান্ত্রিক বাবস্থার প্রতিরক্ষা । ইতিমধো উদ্ভব ঘটে ধনতন্তের এবং 
সেই সঙ্গে ধনিকশ্রেণীর নবজাতি ধনতন্তে প্রতিষ্ঠা ও প্রপারের জন্য উদীয়মান ধনিক 
শ্রেণীর চাই সারা দেশহুড়ে বাঁজার। আর এই দেশ গোড়া বাভারের বিস্তারের জন্য 
চাঁই সামন্ততান্ত্রিক ভাগ বিভাগের তথা সামন্ততান্ত্িক ব্যবস্থার অবসান। তাই ধনিক 
শ্রেণী আহ্বান জানায় গোটা দেশের জনগণকে সামস্ততান্ত্িক বাবস্থাকে উপড়ে ফেলে 
এক জাঁতি হিসাবে অভ্যুর্থানে । এইভাবেই আসে “এক জাতি. এক প্রাণ, একতা"র 
লোগান। আদে জাতীয়তাবাদ এবং কালক্রমে ঘটে জাতির আত্মপ্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা । 
এই জন্তই মারর্সবাদীদের মতে, "জাতি হচ্ছে একটি বিশেষ এঁতিহাসিক ঘুগের ব্যাপার 
_ উদীয়মান ধনতন্তরের যুগের ব্যাপার । সীমন্ততন্ত্ের বিলোপ এবং ধনতন্ত্ের 
বিকাশের প্রতিটি আবার একই সঙ্গে জনসংখ্যার জাতিতে পরিণত হবার প্রতরিয়াও 


হচ্ছে বাজারের স্যন্তা। “-বাজারই হচ্ছে প্রথম পাঠশালা, যেখানে ধনিকশ্রেণী 


জাতীয়তাবাদের হাতে খড়ি দেয়। 
-_দ্দেশের মানুষকে” আহ্বান জানায় এবং 'পিতৃভূমি'র আওয়াজ তোলে ।--দেশের 


মান্ষও” সাড়া দেয়, পতাকার চারপাশে এসে জড়ো হয়, কেননা তারাও তো! 
অত্যাঁচীরিত ও অসন্্ট। এই ভাবেই শুরু হয় জাতীয় আন্দোলন ।” (জুষ্টব্য ৪ 


91411) ডা ০৩,০1-2 ৮. 303-313)। 


৪৬ অন্যচোথে রবীন্দ্রনাথ ও বিভিন্ন প্রসঙ্গ 


তা হলে এই হচ্ছে জাতি, জাতীয়তা বা জাতীয় আন্দোলন-_ধনতন্ত্ের উন্মেষ 
ও বিকাশের সঙ্গে যার উন্মেষ ও বিকাশ ওতপ্রোত, স্বদেশে আত্মপ্রতিষ্ঠার ঘুগে 
যা থাকে পরম প্রগতিশীল কিন্ত কালক্রমে স্বদেশের বাইরে আত্মপ্রসারের তৎপরতায় 
যা পরিণত হয় সাত্রীজ্যবাদে (তথা ফ্যাঁসিবাদে ) এবং হয়ে ওঠে চরম প্রতিক্রিনাশীল। 
আর এইখানেই জাতীয়তাবাদ এবং দেশপ্রেমের মধ্যে পার্থক্য । জাতীয়তাবাদ একটি 
নির্দিষ্ট ফুগসাপেক্ষ_ধনতান্ত্রিক যুগপাপেক্ষ; ধনতন্ত্ের উদয়ের সর্গে তার উদয় এবং 
ধনতন্বের বিদায়ের সঙ্গে তার বিদায়। কিন্ত দেশপ্রেম বুগ-নিরপেক্ষ । সেই আদি 
যুগে যখন যাযাবর মানুষ একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে বসতি স্থাপন ক'রে সেখানে বসবাদ 
শুরু করল তখন থেকেই তার সুচনা । তারপর দাস ঘুগ থেকে সামন্ত যুগ, সামন্ত 
যুগ থেকে ধনতান্ত্রিক ঘুগ, ধনতান্ত্িক যুগ থেকে সমান্রতান্ত্রিক ঘুগ অবধি “দেশ” 
কথাটির অর্থও যেমন বিস্তার লাভ করেছে, তেমন বিস্তার লাভ করেছে দেশপ্রেমের 
পরিধিও। দূর ভবি্াতে সাণ্যবার্দের ঘুগে যখন ভেঙে পড়বে বাষ্টর ব্যবস্থা, উঠে 
যাবে রাষ্ত্ী় সীমানা, তখন দেশ এবং বিশ্ব, দেশপ্রেম এবং বিশ্বপ্রেম হয়ে যাবে 
একাকার। দেশপ্রেমের এই আবহমান ধারায় তা জাতীয়তাবাদের সহগামী হয় একটি 
মাত্র ক্রান্তিকালীন পরায়ে_ধনতন্ত্রের প্রগতিশীল পর্যায়ে । এবং এই সময়ে 
কমিউনিস্ট দেশপ্রেমিক আর জাতীয়তাবাদী দেশপ্রেমিকরা হাতে হাত দিয়ে অগ্রসর 
হ্য়। 

“এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে” যখন ব্রিটিশ সামাজোর প্রাহূর্তাব ও 
প্রতিষ্ঠা ঘটে তখন সমন্ত ভারতবাসী আসমুদ্র হিমাচল এক অভিন্ন স্থৃবিখাল উপ- 
মহাদেশের অধিবাসা হলেও, ভাষা, অর্থ নৈতিক জীবন, মানদিক গড়ন তথা সংস্কৃতির 
দিক থেকে অভিন্ন ছিল না। সকলেই ভারতবাঁপী ছিল, ভারতীয় ছিল, ঠিকই, কিন্ত 
একই জাতিসন্তার অন্তভূ্ত ছিল না-ছিল বহু জাতিগভায় বিভক্ত। কালক্রমে 
ভারতেও গড়ে উঠল স্বদেশী ধনতন্, স্বদেশী ধনিকশ্রেণী। এই নবজাত ধনতন্তরের 
বিকাশের জন্ত তাদেরও চাই জমবর্ধমান বাজার । এখানেই দেখা দিল ঘ্দ। একে 
তো বিদেশী সামাজাবাদ এবং তার পৃষ্ঠপো ষিত স্বদেশী সামন্তবাদের শোষণে জনগণের 
ভরযশভি, তথা দেশের বাঁজার সীমিত, তার উপরে আবার যতটাঁও বা! ছিল, তার 
উপরেও একচ্ছত্র আধিপত্য ভোগ করত বৃটিশ ধনিকশ্রেণী। তারা কিছুতেই 
ভারতীয় ধনিকদের দন্ত সেচ্ছায় ছেড়ে দেবে না নিজেদের বাঁজারের কোনো অংশ । 
তা তারের হাতে আইনি-বেআইনি যাবতীয় উপায়ে তাঁরা সবি হল 
নবলাত ভারতীয় ধনত্কে তার আছুড়েই বিনাশ করতে। নিরপায় ভারতীয় 
ধনিকেরা তখন আবেদন জানালো! জনগণের কাছে__দেশের স্বার্থের নামে। সেই 
আবেদন স্বাভাবিকভাবেই সাড়। দিল ভারতের ৃ চা রর 
বিরোধী ভারতীয়তায়, আন্দোলনে সাহি ০৯৬২০ 
্া়ুশাসন এবং স্বদেশী শিপ প্রসা লে নগ্জা হা 

বের অধিকার। ত্রমে ক্রমে এই দাবি পরিণত 


জাতি, জাতীয়তাবাদ এবং দেশপ্রেম ৪৭ 


হল স্বাধীনতার দাবিতে । বিভিন্ন জাতিপত্তীর অন্তর্গত ভারতবর্ধের জনগণের মধো 
এইভাবে উদ্ভুত হল এক সায্রাজাবাদ-বিরোধী ভারতীয়তা বোধ । 

এই ভারতীয়তা আর যাই হোক, একজাতিকত! নয়, বহুজাতিকতা-ভিত্তিক 
এঁকাবোধ। কিন্তু ইতিযধোই কিছু শক্তি সঞ্চয় করে ভারতের উদীয়মান বুর্জোয়া 
গো্ঠী নিজেকে ভাবতে শুরু করেছে ব্রিটিশ সাঘাজাবাদের অবর্তমানে বহু-বিস্তৃত 
ভারতীয় বাঁজারের একচ্ছত্র উত্তরার্ধিকারী হিসাবে এবং কংগ্রেন নেতৃত্বও জনগণের 
সামনে তুলে ধরতে শুরু করেছে একটি এক-কেন্্িক স্বাধীন ভারতের চিত্র। এদিকে 
স্বাধীনতা-আন্দোলনের কল্যাণে এবং ছু"ছুটি বিশ্বযুদ্ধের স্থযোগে কেবল প্রথম যুগের 
ধনিকেরাই বৃহৎ ধনিকে পরিণত হয়নি, সেই সঙ্গে বিভিন্ন জাতিপভার মধোও গড়ে 
উঠেছে নতুন নতুন ধনিক গোী এবং দেখা দিয়েছে অগ্রজ বৃহৎ ধনিক গোষ্ঠীর 
সঙ্গে অনুজ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধনিক গো্ীর স্বার্থের সংঘাত, বাজার নিয়ে বিরোধ । এই অনুজ 
ক্র ধনিক গোঠীগুলির ভয় হল, ব্রিটিশ সাআ্রাজ্যের অবসানে ভারতে যদি প্রতিষ্ঠিত 
হয় এককেন্দড্রিক শাঁপন ব্যবস্থা, তা হলে গোটা ভারতের বাজারে আধিপত্য করবে 
এঁ অগ্রঞ্ত বৃহৎ ধনিক-গোষ্ী, এবং তারা হয়ে পড়বে একেবারে কোণঠাসা । তাই 
তারা দাবি করল ভাষা-ভিত্ভিক (তথা জাতিসন্তা-ভিত্তিক ) রাজ্য গঠন এবং রাজোর 
হাঁতে যথাসন্তব অধিক ক্ষমতা সহ একটি যথার্থ ঘুক্তরাতীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন। এই 
দাবির গ্রতি বৃহৎ ধনিক-গোঠী এবং কংগ্রেদ নেতৃত্বের বিরোধিতার ফলে বিভিন্ন 
জাঁতিসতার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধনিক-গোীর মধ্যে দেখা দিল বিক্ষোভ এবং তা সঞ্চারিত 


হল সেই সেই জাতিসন্তার জনগণের মধ্যে । 
এই বিক্ষোভের পূর্ণ জুযোগ গ্রহণ করল ব্রিটিশ সাত্রাজাবাদ এবং মুসলিম লিগ । 


এঁতিহাসিক কারণেই ভারতের অগ্রজ বৃহৎ ধনিক গোষ্ঠীর সকলেই ছিল হিন্দু বা পাপি 
যাদের হিন্দু বলেই ধরা হয়। ধর্ণের দিক থেকে হিন্দুর পরেই মুপলিমরা সংখ্যাবহুল 
এবং কয়েকটি প্রদেশে তারা ছিল সংখ্যাগরিষ্ট। উদীয়মান মুপলিম ধনিকদের জন্য 
বাজার সুনিশ্চিত করার উদ্দেশ্টে এবং ব্রিটিশ সাত্রাজ্যবাদের প্ররোচনায়, মুসলিম লিগ 
দাবি করল মুসলিম-স্যাগরিষঠ গ্রদেশগুলি নিয়ে স্বত্্র এক রাষ্ট্র পাকিস্তান। এবং 
ত। পেয়েও গেল। ধর্ণ যে জাতিপতার বৈশিষ্ট্য নয়, মুললিমরাও যে নানা জাতি- 
সভায় বিভক্ত, পাকিস্তানের পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহই তার প্রমাণ। সে কথা যাক। 
কিন্তু একথা অ্বীকার করা যায় না যে, এককেন্দ্িকতার প্রতি কংগ্রেসের পক্ষপাতও 


এর জন্ট কিছুটা দীয়ী। কমিউনিষ্ট পাঁটিরও কিছুটা নৈতিক দায়িত্ব আছে, কিন্ত 


মেটা অন দু্টিকোণ থেকে । 


কংগ্রেম নেতৃত্ব অনিচ্ছা সত্বেও নীতিগত- 


ত্রিশের দশকের গোড়ার দিকেই অবশ্ঠ 
যুক্তরা্ত্ী় সংবিধান 


ভাবে ভাষাগত (অর্থাৎ জাতিগত ভিত্তিতে, প্রদেশ গঠনের এবং 


৪৮ অন্তচোখে রবীন্দ্রনাথ ও বিভিন্ন প্রসঙ্গ 


সস 
প্রবর্তনের দাঁবি মেনে নিয়েছিল তবে প্রদেশগুলির ভন্য খুবই সীমিত ক্ষমতার সংস্থ 
সহ। বস্তত পক্ষে পরাধীন ভারতবর্ষে ১৯৩৫ সালের ভারত শাদন আইনে কাধতঃ 
এই নীতিকে আংশিকভাবে রূপ দেওয়া হয়েছিল। পরে অক্গচ্ছিন্ন স্বাধীন ভারতে 
১৯৫০ সালে যে নতুন সংবিধান গৃহীত হয়, তাঙ্গসারে ভাঁষার (তথা জাতিসন্তার ) 
ভিত্তিতে অ্নরাক্জাগুলি পুনর্গঠিত হয় এবং সেগুলির হাঁতে কিছু ক্ষমতা স্শ্ত করা 
হয়। কিন্ত যেমন পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে বেশ কিছু গৌজামিল দেওয়া, হয়, তেমনি 
বাহতঃ যুক্তরাস্ীয় কাঠামো৷ চালু করলেও কাধতঃ বাজাগুলিকে প্রাপ্য ক্ষমতা থেকে 
বঞ্চিত করা হয়। পরবর্তীকালে আন্দোলনের মাধ্যমে অন্ধ গ্রভৃতি নতুন নতুন রাজ্য 
গঠন করতে হয় এবং রাজ্য ও কেন্দ্রের মধ্যে ক্ষমতা পুর্বটনের ব্যাপারটি সপ্পর্বে 
একটি কমিশন নিয়োগ করতে হ্য়। 
কিন্ত অসম বিকাশের দূরুন ভারতের সমস্ত জাঁতিসন্তী তো সমভাবে এবং একই 
সময়ে বিকাশ লাভ করেনি, যেমন সব জাতিপভ্তার মধ্যে ধনিক শ্রেণী ঘুগপৎ গড়ে 
ওঠেনি । ভারতের সংবিধনে বিকশিত জাতিগুলির জন্য রাজ্য এবং সীমিত ক্ষমতার 
সংস্থান থাকলেও, বিকাশমান জাতিসভ্তাগুলির ভন্য কোনো স্বয়ং্িয় ব্বীকৃতিদানের 
সংস্থান নেই এবং তাঁ না থাকার ভন্যই এই উদীয়মান জাতিপভ্াগুলির তা আদায় 
করতে হয় আন্দোলনের মাধ্যমে | অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, যথাসময়ে এই ন্যাষা 
দাবি মেনে না নেওয়ার স্ুযৌগেই প্রতিত্রিয়াশীল শক্তিগুলি এই রকমের 
আন্দোলনকে বিপথ চালিত করতে সক্ষম হয় বিভেদদপন্থা ও বিচ্ছেদের দিকে । 
দল-নিধিশেষে মীর্কসবাদীরা। চায় অভেগ্ঠ ও অজেয় রাষ্ত্ীয় ২ংহতি এবং সেই ভন্তই এক 
দ্বিকে দাবি করে বাজ্যের হাতে অধিকতর ক্ষমতা এবং উদীয়মান জাতিপভাঁর ভন্য 
সংগ্রিষ্ট রাজ্যের অভ্যন্তরে আঞ্চলিক হ্য়ংশাসন (রিজিওনাল অটোনমি? )। 
প্রসঙ্দতঃ উল্লেখযোগ্য যে, এক সময়ে ভারতের কমিউনিস্টরা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার 
সংস্থান সহ জাতীয় আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার সমর্থন করত এবং এরই ভিন্তিতে 
মুপলিম-গ্রধান জাতিসভাগুলি ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে পাঁকিন্তান গঠনের 
দাবিকে সমর্থন করেছিল। কিন্ত তাও করেছিল এই ভ্রান্ত প্রত্যাশায় ঘে, এই 
অধিকার মেনে নিলে মুসলিম জনগণের হিন্দু, আধিপত্যের ভয় দূর হবে এবং তারা 
এই অধিকার প্রয়োগ করবে না, যেমন বিবাহ-বিচ্ছেদের অধিকার থাঁকা। সত্বেও 
স্ববিপুল সংখ্যাগৰিষ্ট স্ত্রী বাস্বামী তা প্রয়োগ করে না। ফলে হেচ্ছাকৃত মিলনের 
ফলে সংহতি হবে স্দূঢ ও স্স্থিত। কমিউনিষ্টদের এই অবস্থানের ভিত্তি ছিল 
সোভিয়েত ইউনিয়নের সংবিধানের যান্ত্রিক প্রয়োগ এবং দাঁরুণভাঁবে ভ্রান্ত উপলদ্ধি । 
ভাবের রুশ সাঘ্রাজ্যের বাষ্তরীয় সীমানার অন্তভূ্ত ছিল তাঁর নিজের দেশ রাশিয়। 
এবং তার পদানত প্রায় দেড় ডজন বৃহত্ জাতিদভা। এবং বহুদংখ্যক ক্ষুদ্র ভাতিদতা।। 
এই বৃহৎ ও ক্ষু্র সমস্ত জাঁতিসভীগুলি কেবল রাজনৈতিক ভাবেই রুশ সাম্রাজ্যবাদের 
দ্বার শাসিত হত না৷ অর্থনৈতিক দিক থেকেও হত শোধিত এবং ভাষাগত ও 
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'শাংস্কতিক দিক থেকেও হত অবদমিত। কমিউনিস্টরা তাই সমস্ত বৃহৎ জাঁতিপন্তা- 
গুনির জন্য দাবি করেছিল রুশ মাম্রাজা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার সংস্থান-সহ 
আত্মনিয়নত্রণের অধিকার এবং ক্ষুদ্র ভাতিপভাগুলির জন্য বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার সংস্থান- 
ছাড়া আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার | এবং বিপ্রবোভ্তর সোভিয়েত সংবিধানে বিধৃত 
কগাহ় এই দ্বিবিধ অধিকারই । আমাদের এই স্বাধীন ভারতে কিন্ত এমন কোনো 
বিশেষ জাতি বা রাজ্য নেই, যা বাঁদবাকি জাতি বা জাতিপভাগুলিকে শাসন, শোষণ 
ব| অবদমন করছে। অর্থাৎ এখানে ঘেমন সাঘ্রাজযবাদী অধি-জাতিও নেই, তেমনি 
উপনিবেশত্রুলা অধান ভাতিপত্তাও নেই। সুতরাং এখানে কারো বিচ্ছিন্ন হয়ে 
যাবার অধিকারের কথাই উঠতে পাঁরে নী। আরেকটি কথা, সোভিয়েত সংবিধানে 
বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার অধিকার থাকা সন্েও, ব্যতিক্রম হিসাবে ছাড়া, দেই অধিকার 
যে সেখানে প্রযুক্ত হয়নি, তার কারণ নেখানে ধনিক শ্রেণীকে উৎখাত করে ক্ষমতা 
দখল করেছে শ্রমিক শ্রেণীর পার্টি কমিউনিস্ট পার্টি এবং সচেষ্ট হয়েছে সমাজতান্ত্রিক 
বাবস্থা স্থাপনে । ফলে বিভিন্ন ধনিক গোগীর মধ্যে বাজার নিয়ে সংঘাত এবং 
পরিণামে বিচ্ছির হয়ে যাবার প্রবণতাও সেখানে নেই। শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থ তো 
বিচ্ছিন্নতায় নয়, সংহতিতে | কিন্ত ভারতের অবস্থা আগেও যেমন ছিল মূলতঃ ভিন্ন, 
'এখনো তাই 'আছে। এখাঁনে ধনিক শ্রেণীরই আধিপতা, এবং তাদের বিভিন্ন গেঠীর 
মধো বিরোধ রোধ করার ক্ষমতা শ্রমিক শ্রেণী ব৷ তার পার নেই। অতএব, 
এখানে সংবিধানে বিচ্ছিন্ন হবার অধিকার থাকলে, ত। ব্যাপকভাবে গরু হবাবই 
আশংক1। 

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, রায় সংহতিকে অবশ্ঠই করে ভুলতে হবে অভে্। ও 
সনদে এবং সেই জন্যই রাঙগুলিকে দিতে হবে আরো! ক্ষমতা! বিকাণমান জাঁতি- 
স্াগুণিকে দিতে হবে স্বখ|সনের অধিকার এবং সেই জক্ষে াট নিও র্‌ 
সস জাতি বা জাতিনভার শ্রমিক শ্রেণীকে এক্যবন্ধ করতে এ 
সংামের লক্ষে । মনে বাখতে হবে, শর তিন আসামের হর 


মিক শ্রেণীর সংহতি এ 
র এবং সমাজতাঙ্জিব 
্বস্থাই হল রাষ্ট্র সংহতির অমোঘ ও চূড়ান্ত রঞ্গাকবচ। হি 
২1৯৮৬ 


পুনশ্চ জাতি এবং জাতীয়তাবাদ 


“জাতি” ও 'জাতীপ্মতাবাদ" নিয়ে বিভিন্ন আলোচনা ও সমালোচনা থেকে আমাৰ 
খাঁরণী হয়েছে যে, কথা ছুটির অর্থ নিয়ে কেবল মত-বিভেদই নেই, মত-বিভ্রান্তিও 
আছে। এর অনেকটা কারণ এই যে, ছুটি কথাই ব্যব্ত হয় একাধিক অর্থে । 
ইংরেছি 'কাঁ্ট' শব্দটির বাংলা প্রতিশৰ হিসাবে “ছাতি' কথাটির ব্যবহার বাদ দিলেও 
বাংলা 'জাতি' কথাটি ইংরেজি “নেশন” কথাটির মত ব্যব্ধত হয় 'জাতি' এবং 
রাষ্ট্র ছুটি অর্ধেই। অন্যদিকে, 'জীতীয়তাবাদ' কথাটির প্রয়োগ করা হয় কখনো 
একটা মতবাদ" বোঝাতে) কখনো একটা “বোধ” বা অনুভুতি” বোঝাতে । 
অতবাঁদ হিসাবে এটা বিদেশ-জাত অর্থাৎ বিদেশীয়, কেননা ইংলাণ্ডের জন সয়া 
মিল এর প্রবর্তক। কিন্তু বৌধ বা অন্ভূতি হিসাবে এটা সর্বদেশীয় কেননা সব 
দেশেই ইতিহানের একটি বিশেষ ঘুগে এর আবির্ভাব ঘটে। এই ছুটি কথা নিয়ে 
সাধারণ ভাবে আমি যে যে প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছি, নিচে আমি একে একে সেগুলির 
উত্তর দিতে চেষ্টা করব । 


প্রথম প্রশ্ন : জাতীয়তাবাদ কি বিদেশী ? 

উত্তরঃ নিশ্চয়ই নয়, অন্ভৃতি হিসাবে জাতীয়তাবাদ খাটি দেশী । স্বাধীন 
দেশে ভাতীয়তাবাদের বিকাশ ও বিস্তার ঘটে বি্ঘমান সামন্ততত্ত্ের বিরুদ্ধে উদীয়মান 
ধনতন্্ের সংগ্রামের মাধামে। আর পরাধীন দেশে জাতীপতাবাদের বিকীশ ও বিস্তার 
ঘটে বিদেশী সান্রাজ্যবাদ এবং তাঁর পৃ্ঠপোধিত শ্বদেশী সামন্ততদ্্ের বিরদ্ধে স্বদেশী 
উদীয়মান ধনতন্তের সংগ্রামের মাধামে । কেন এবং কি ভাবে, তা আমি আগেই 
“আমার লেখায় ব্যাখ্যা করেছি। এতএব পুনর্বাখ্যান নিশ্রয়োভন। সৃতরাং গ্রতোক 
এদেশেই জাতীয়তাবাদ সেখানকার স্বদেশজাত, অর্থাৎ স্বদেশী | 

উল্লিখিত প্রশ্নটি উঠেছে আমার “বিজাতীয় এই “জীতীয় কথাটি” শীর্ষক 
এলখাটির শিরোনাম ও বক্তব্যের ভুল বোঝা থেকে । লক্ষণীয় যে, এখানে বলা 
হয়েছে, জাতীয়" কথাটির কথা, জাতীয়তাবাদের কথা নয় এবং এই কথাটির 
পরিহার দাবি করা হয়েছে একটি মাত্র বিশেষ ক্গেত্রেজাতয় সংহতি'র ক্ষেত্রে 
এবং প্রস্তাব করা হয়েছে যে, আমাদের দেশ এই ভাঁ৫তের বেলাঁয় 'জাতীয় 
সংহতি" না বলে বলা হোক 'বাস্ীয় সংহতি” । কেন, তাও আমি আমার লেখায় 
বলেছি। ইংরেজিতে “নেশন্*-এর মানে ছু'ট_জাতি এবং বাষ্্। কিন্তু যেহেতু 
ইংল্যাণ্ড একটি জাঁতি নিয়ে গঠিত, তাঁকে জাতি এবং রাষ্ট্র ছুই বলা যায়। তবে 
ভারত একটি জাঁতি নিয়ে গঠিত নয়, বহু জাঁতি নিয়ে গঠিত; তাঁই তাঁকে কেবগ 


পুনশ্চ জাতি এবং জাতীয়তাবাদ ৫১ 


রাষ্ট্র বলা যায়। জাতি বলা যায় না। যেখানে ইংল্যাগডের সংহতি মানে একটি রাষ্ট্রের 
মধ্যে একটি জাতির সংহতি, সেখানে ভারতের সংহতি মানে একটি রাষ্ট্রের মধ্যে 
বু জাতির সংহতি। সুতরাং, ইংগ্যাণ্ডের বেলায় 'জাতীয় সংহতি” কথাটি 
ঈপ্ঘুক্ত হলেও ভারতের গেত্রে নয়) এখানে প্রয়োগ করা সমীচীন 'রাষঠী় সহতি' 
কথাটি। “জাতীয়” কথাটির বিগাতীয় প্রয়োগটিকে এখানে অন্ধভাবে অনুকরণ করলে 
এবং আন্থ্ায়ী আচরণ করলে তা হবে আমাদের দেশের পক্ষে ক্ষতিকর; যেমন 
ইংলাণডে সহতির অন্ততম শর্ত হ'ল একটিমাত্র কেন্দ্রে সমস্ত ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ, যে, 
ভিনিন ভারতে করতে গেলে সেটা সংহতির সহায়ক না হয়ে হবে সংহারক। তাই 
আমার প্রস্তাব, ভারতের সংহতির বেলায় এই বিভ্রান্তিকর 'জাতীয়” বিশেষণটি পরিহার 
করে বাবহার কর! হোক, 'রা্ীয় বিশেষণটি। 

কেউ কেউ আশংকা গ্রকাশ করেন, তা৷ করলে নাকি সর্বনাশ হয়ে যাবে। তীরা 
কিন্তু বলেননা যে-হিন্দি ভাষা ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসংখ্যার ভাষা, এমনকি রাষ্ট্র 
ভাষা সেই ভাষায় অনেককাল ধরেই চালু আছে 'বাস্্ীর সংহতি" কথাটি তাতে 
যদি ইতিমধ্যে সর্বনাশ হয়ে গিয়ে না থাকে, তাহলে বাংলা ভাষায় এ কথাটি চালু 
করলে কী সর্বনাশ হতে পারে? কেউ কেউ আবার বলেন, রাষ্ট্র ভাগ হয়ে গেলেও 
জাতি থেকে যায়, যেমন পশ্চিম জার্গানি ভাগ হয়ে গেলেও জার্ধান জাতি থেকে গেছে। 
সেই দিক থেকে 'বাষ্্ীর' কথাটি ব্যবহার না করে 'জাত:য়" কথাটিই বাবহাঁর করা ভাল। 
এদের নিহিত বক্তব্য সপ্তবতঃ এই যে, ভারতীয়রা এক জাতি) আঞ্জ তারা ভারত 
এবং পাকিস্তান ছুই রাষ্ট্রে ভাগ হয়ে গেলেও একই জাতি থেকে গিয়েছে; স্বতরাং 
আমাদেরও জাতীয়” কথাটি চালিয়ে যাওয়া উচিত। যুক্তিটি আমার বোধগম্য 
হ'লনা। এরা কি তা হলে "তীয় সংহতি বলতে বোঝাতে চান 'ভারত-পাকিস্তানঃ 
সংহতি ? 

দ্বিতীয় প্রশ্ন £ ধনতন্ত্রের উন্মেষ ও বিকাশের সঙ্গে জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ও 
বিকাশ যদি ওতপ্রোত হয়, তা হলে জাতীয়তাঁবাদও কি ধনতন্ত্ের মত প্রতিক্রিয়াশীল 
পয়? 

উত্তর £ প্রশ্নকর্তারা, বোধহয় ধরে নেন যে, ধনতন্্র সব সময়েই প্রতিক্রিয়াশীল এবং 
তা থেকে সিন্ধান্তে এসেছেন যে, প্রতিক্রিয়াশীল ধনতন্বের সঙ্গে ওতপ্রোত হওয়ায় 
জাতীয়তাবাদও প্রতিক্রিয়াশীল। কিন্তু ধনতন্্রও যেমন সব সময়ে প্রতিক্রিাশীল নয়, 
জাতীয়তাবাদ তেমন সব সময়ে প্রতিজিয়াশীল নয়। বরং একটা পর্যায় পর্যন্ত উভয়েই 
কেবল প্রগতিশীলই নয়, বৈপ্লবিক বটে। গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পাদনের লক্ষ্যে 
উদীয়মান ধনতন্ত্ যখন সামস্ততন্ত্ের অবসান ঘটাবার জন্য সংগ্রাম করে, তখন তা 
ধনতন্ত্রের বিকাশ ও বিস্তার সাধনের জন্য হলেও, নিঃসন্দেহে বৈপ্লবিক । ধনতন্তরের 
বিকাশ ও বিস্তার সাধন তখন কেবল ধনিক শ্রেণীর স্বার্থ নয, মুষ্টিমেয় জমিদার শ্রেণী 
বাদে সমাজের সমস্ত শ্রেণীর স্বার্থ। এই বিপ্লবের ফলে কেবল বৈষয়িক উৎপাদন- 


৫২ অন্যচোখে রবীন্দ্রনাথ ও বিভিন্ন এন 


শক্তিই বাঁধামুক্ত হয় না, বাঁধামুক্ত হয় সাংস্কৃতিক স্বজন শক্তিও | কৃষক জমি পার, 
শ্রমিক-কর্টচারী কাঁজ পায়, আর তা ছাঁড়াও পাঁয় ভোটের অধিকারসহ অগ্থাস্ত 
গণতান্ত্রিক অধিকীর । জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎদমুখ খুলে যাঁয়, ঘটে নতুন নতুন আবিষ্কার 
ও উদ্ভাবন। কুপমণ্ক চেতনা বৃহভর পরিধিতে মৃ্ভিলীভ করে। দূর হয় নিকট | এই 
সংগ্রামের মাধ্যমেই উন্মেষ ও বিকাঁশ লাভ করে জাতীয় চেতনা তথা জাঁতীয়তাবাঁদ। 
এই পধানে জাতীয়তাবাদের ভূমিক1 স্থনিশ্চিত ভাবেই প্রগতিশীল ও বৈপবিক। আর 
তা ছাড়া, বিদেশী সাঁঘাড্যবাদের বিরুদ্ধে স্বদেশী জাতীপ্মতাবাঁদ যখন মুক্তি সংগ্রামে 
ব্যাপৃত হয়, তখনও যে তা প্রগতিশীল ও বৈপ্লবিক তা বলার অপেক্ষা রাঁখে না। 

কিন্ত এই পর্যায় চিবস্থায়ী হয় না। কাঁলত্রমে প্রতিযোগিতামূলক ধনতন্ত্র পরিণতি 
লাঁভ করে একচেটিয়া ধনতন্ত্রে। তথা সাশ্রাজ্যবাঁদে। নিজের দেশের গণ্ডী পাঁর হয়ে 
তা হাত বাঁড়ায় অন্য দেশে, লু্টন করে সে দেশের ত্বাধীনতা ও সম্পদ । এই আগ্রামা 
ধনতান্ত্রিক দেশের জাতীয়তাবাদ তখন পরিণত হয় সাআাজাবাদী জাত য়তাঁবাদে__ 
প্রায় ছু'শ বছর ধরে আমর] ছিলাম যার ভুক্তভোগী । সেই সাম্রাজ্যবাদী জাতীর়তা- 
বাদের উগ্রতম বূপই হল নাৎসিবাঁদ বা ফ্যাঁসিবাদ । এই সাআীভ্যবাদী জাতীয়তাবাদ 
স্পষ্টতই চরম প্রতিতিয়াশীল ও প্রতিবিপ্রবী। ঘেহেতু রাঁভনৈতিক জাতীয়তাবাদের 
অর্থ নৈতিক অন্তর্বস্ত হচ্ছে ধনতন্্ এবং ধনতন্বের প্রবণতী হচ্ছে একচেটিয়াবাঁদের 
দিকে, সেই হেতু জাতীয়তাবাদের মধ্যে নিহিত থ|কে সাম্রাজ্যবাদের তথ না্গিবাদ 
বা ফ্যাপীবাদের সন্তাবা বিপদ। এই কারণেই সামন্ততন্ত্ের বিরুদ্ধে উদ'রমান 
ধনতন্ত্ের সংগ্রামে এবং সাঘ্রাজ্যবাঁদী জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে দেশের স্বাধীনত 
সংগ্রামে কমিউনিস্টরা জাতীয়তাবাদীদের একান্তিক সহযোদ্ধা হলেও তীর! নিছেদের 
জাতীয়তাবাদ” (১0০781196) বলেন না; বলেন “দেশপ্রেমিক? (১80০৮)। 


তৃতীয় প্রশ্ন £ যদি রবীন্দ্রনাথ জাতীয়তাবাদী না হন, তা হলে বঙ্গভক্ষের বিরুদ্ধে 
অন্দোলনে তার ভূমিকার ব্যাধ্য। কি? 

ন্তর ১ আসমুদ্র হিমাচল এই দেশের সমস্ত অধিবাঁসীই একটি ভাঁতি-_-এইবিশ্বাসই 
যদি হয় জাতীয়তাবাদ, তা হলে রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই জাতীয়তাবাদী নন। তীর মতে, 
ভারত অতীতে কোনো দিন ভাঁতি ছিল না, ভবিব্যতেও কোনো দিন জাতি হবে 
না। তাঁর কথাই উদ্ধত করা যাক £ *] %/৫3 0001 0713 1791016 707:002, ০1 
10010001697 006 গড ৫000. 0108০ ভ/০$ 00150 77৮--8 05 0009, 
ডা9 1190 0 4681----৮/10 & ০01০0৮০১159 875 700 709107. 00139]%0% 
(৪11০0411500, 01) 45১). আবার [7018 1193 000০] 120 ৪. 7901 9059 ০£ 
11060019115) (0) 64), 7 ৪. ০116:19]. 019 065175 ০? 795108 ০] 211 69 


পুনশ্চ জাতি এবং জাতীয়তাবাদ ৫৩ 


৮৪5 & 09110081 00610721169 16 ৮৮111 06 05 25010 93 17 9৮102911210 
1180 51210901167 97015165106. 07 101 21010101070. 10 00110 01) 2 009 
[0০0%91001 ০7001) 10 001019016 ৮1107 11101 01 [571010770” (0 55) 

এই যদি হয় রবীন্দ্রমানদের প্রকাশ তাহলে বঙ্গভদ্ষের বিরুদ্ধে আন্দোলনে তার 
উদ্দীঞ্চ ভূমিকা, তার উদ্দীপনাঞ্চারী সদ তসমূহ, তার স্বদেশী সমাজের কাঁসুচী_এ 
সবের ব্যাখ্যা কি? এ সবের ব্যাখ্যা পা্যা যায় বাঁডালির একজাতিকতায় রবীন্দ্র 
নাথের বিশ্বাসে এবং সাম্রাজ্যবাদের খড়গাথাতের বিরুকে তা বঙ্ষায় তার ব্যগ্রতায়। 
এই বিশ্বাস ও ব্যগ্রতাই অভিব্ক্তি পেয়েছে তীর "বাংলার মাটি, বাংলার জল' প্রভৃতি 
গাঁনে। 'াখীবন্ধন” অনুষ্ঠানে এবং স্বদেশী সমাজের পরিকল্পনায় । এখানে উল্লেখ- 
যোগ্য যে, রবীন্ছনাথেরও আগে এই বাঙালি জাতীয়তা ধার মানসচক্ষে প্রতিভাত 
হয়েছিল তিনি বক্ষিমচন্র। তীর "বন্দেমাতিরম” শুরুতে ছিল এই বাঙালি জাতীয়তারই 
মন্ত্র স্মরণীয় যে, মূল বন্দেমাতরম সঙ্দীতে বাংলার তৎকালীন জনদংখা। “সগ্চকোটি' 
কঠের এবং তাদের “দ্বিপপ্ত কোটি ভূজের, কথাই বলা হয়েছিল। পরে বঙ্গভঙ্গ" 
বিরোধী আন্দোলনের শিখায় জলে উঠলো মারাঠি জাতীয়তা, পাঞ্জাবি জাতীয়ত! 
ইত্যাদ্ি। আর এই ভিন্ন ভিন্ন জাতীয়ত। পরিণতি লাভ করল এক অভিন্ন সাত্রাজ্য- 
বাদ বিরোধী স্বাধীনতাকামী ভারতীয়তায়, যাঁর রণ-পংগীত হিঘাবে গৃহীত হ'ল 
ন্দেমাতরম্* আর সেই সঙ্গে 'মপ্ত কোটি” হল 'তরিংশ কোটি' (তৎকালীন ভারতের 
জনসংখ্যা ) এবং “দ্বিপপ্ত কোটি” হ'ল 'দাত্রিংশ কোটি? । 

আমি যেমন বুঝেছি, রবী ্দ্রনাথের ভারত হচ্ছে “বৈচিত্রোর মধ এঁক্যের সাধক”, 
বাঁজনীতির ভাষায় যাঁকে বলা যা, “বহু জাতির মধ্যে সংহতির সাঁধক' | তীর 
জনগণমন-অধিনায়ক স্দীতে বিভিন্ন জাতিণভার বাঁসহূমি পাঞ্জাব, পিদ্ু, গুরাট, 
মারাঠা, দ্রাবিড়, উৎকল, বঙ্গ' কি যথেষ্ট অর্থবহ নয়। তার “মহাজাতি সদন' নামকরণ 
কি যথেষ্ট ইঙ্গিতবহ নয়? £ 

অতএব এটা পরিষ্কার যে, বঙ্গভঙ্গ রোধের আন্দোলনে রবীন্রনাথের ভূমিকার 
ব্যাখা খুঁজতে কষ্ট-কল্পিত ভারতীয় জাতীয়তাবাদের শরণ নেবার প্রয়োজন নেই, 
স্বত্ঃগ্রকট বাঙালি জাতীক়তাবৌধই যথেষ্ট । আর এই জাত়তাবোধের স্বীকৃতি 
ওক্ুরক্ষার জন্য 'জাতীয়তাবাদ' অপরিহার্য নয়ঃ যা অপরিহার্য, তা হ'ল দেশপ্রেম” 
এবং এই দেশপ্রেম জাতীয়তাবাদঘুক্তও হতে পারে, আবার জাতীয়তাবাদ মুক্তও হতে 
পারে। এই দ্বিতীয়টিই হয়েছিল রবীন্রন।থের বেলায়। 


উল্লিখিত বড় বড় ্রশ্নগুলি ছাড়া আরো! কয়েকটি ছোট ছোট প্রশ্ন উাপিত 
হয়। যেমন (১) 'জাতি' যদি ধনতন্তরের সঙ্গে ওতপ্রোত হয়, তা হলে প্রাক 
ধনতান্ত্িক ঘুগে 'জাতি' কথাটির উল্লেখ লঞ্য করি কেন? “জাতি প্রতি আহ্বান 


৫৪ অন্যাচোখে রবীন্দ্রনাথ ও বিভিন্ন গ্রপদ 


শুনি কেন? (২) কমিউনিষ্টরী যদি জাঁতীয়তাঁবাদে বিশ্বাসী না হন, তা হলে দ্বিতীয় 
বিশ্বযুক্ধে স্তালিন 'আমরা৷ রাঁশিয়ানরা বলে তীর বক্তৃতা শুরু করতেন কেন? এবং 
(৩) সমস্ত ভারতীয়ই তো ভাঁরতম[তার সন্তান, তা হলে তাঁরা এক জাতি নয় কেন? 

১ নং প্রশ্নের উত্তরে আমার বক্তব্য এই যে, প্রাক-্ধনতান্ত্রিক যুগে “জাতি 
(নেশন) কথাটি বাবন্ৃত হত “রেস" অর্থে; “ফিকটের জার্গান জাতির উদ্দেশ্টে ভাঁষণ'- 
এও এ অর্থেই কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে । ৩170 06657511119 (107101055, 
গ্রাক-ধনতান্ত্িক ঘুগে একটি দেশের মানুষ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে 
পরম্পরবিচ্ছিন্ন ভাবে এবং রাস্তাঘাটশ্ন্য যোগাযোগ-বিহীন অবস্থায় থাকত। তাতে 
জাঁতিত্ববৌধ গড়ে উঠতে পাঁরে না। ধনতন্্ই এই পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে 
দিয়ে জাতিত্ববোধের বাস্তব অবস্থা শ্যটি করে। প্রাক-ধনতান্ত্িক “সামাজা” যেমন 
আধুনিক “দাঘ্রাজা” থেকে আলাদা তেমনি প্রাক-ধনতান্ত্রিক 'ভাঁতি" ও আধুনিক 'জাতি 
থেকে আলাদা । 

২ নং প্রশ্নের জবাবে আমার বক্তব্য এই ঘে, দীর্ঘ প্রায় ছুই দশক ধরে অবিভক্ত 
কমিউনিস্ট পার্টির প্রকাঁশনা ভবনে সম্পাদনা ও অন্গবাঁদের দায়িত্বে থেকে এবং 
পরবর্তীকালে ১৪ খণ্ডে প্রকাশিত 'স্তালিন রচনাঁবলী*র প্রথম সম্পাদকের কর্তব্য পালন 
করেও, এমন একটি বক্তৃতা বা. লেখা আমার নভরে পড়েনি, যেখানে স্তালিন 'আমরা 
বাঁশিয়ানরা” বলে আত্মপরিচয় দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, “আমরা ঘোভিয়েত 
জনগণ | বাশিয়া হ'ল সৌভিয়েত ইউনিয়নের বহু রাজ্যের মধো একটি রাজা, 
রাশিয়ানরাঁও বহু ভাঁতির মধ্যে একটি জাতি। স্তালিন নিজে জগ্জিয়ান জাতির 
লৌক। জারের আমলের রাশিয়ার আধিপত্য চূর্ণ করেই বর্তমান সোভিয়েত 
ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠা । সে ক্ষেত্রে 'আমবা বাঁশিয়ানরা” বলে বক্তৃতা, করলে সেখানকার 
বহুজাতির সংহতি শক্তিশালী না হয়ে বরং ব্যাহত হ'ত! উল্লেখযোগ্য যে, দ্বিতীয় 
বিশ্বযুদ্ধে অক্ষশক্ভির বিরুদ্ধে সোভিয়েত সংগ্রামকে ওঁরা বণনা! করেন “দেশপ্রেমিক যুদ্ধ? 
বলে, 'জাতীয়তাবাঁদী ঘুদ্ধ' বলে নয়। 

ওনং প্রশ্নটি সম্পর্কে আমার উত্তর এই যে, “বিশ্বপিতা” বা 'ধরিত্রীমাতীর” 'সন্তান" 
হয়েও যে কারণে সমস্ত বিশ্ববাণী এক জাতি নয়, সেই একই কারণে 'ভারত মাতা'র 
সন্তান হয়েও সমস্ত ভীরতবাসী এক জাতি নই । 

এই প্রসঙ্গ এই পর্যন্তই। 

২৩৯৮৬ 


ংস্কৃতির ম্বরূপ সন্ধানে 


পুরনো প্রধগুলিই আবার নতুন করে উথাপিত হ'লঃ “সংস্কৃতি মানে কি? 
“অপদংস্কতি' বলতেই বা কি বোঝায়? “নব সংস্কৃতি, কথাটারই বা তাষ্পর্য কি। 

কেউ কেউ অবশ্য আপত্তি তোলেন, 'অপসংস্কুতি' শব্টটিরই বিরুদ্ধে । বলেন, ঘাঁ 
ভাল, তাই তো “সস্ুতি'; অতএব, “অপদংস্কৃতি" কথাটাই স্ববিরোধী | আমার মতে 
এই আপত্তি অকারণ। শরীরের স্বস্থ অবস্থাকে বলা উচিত স্বাস্থ"; তবু আমরা 
ু্াস্া' কুস্াস্া' বলি কেন? অতএব, “সংগ্কতি'র ক্ষেত্রেও শুভ? বা “অপ' ব্যবহার 
করলে মহাভারত অন্তক্ধ হয়ে যায় না। স্থৃতরাঁং যে কথাটা যেমন ভাবে চালু আছে, 
তেমন ভাবেই বাবহার করা হাঁক। 

গোড়াতেই সবিনয়ে বলে নিতে চাই যে, উথাপিত প্রশ্গুলি সম্পর্কে কর্তৃত্ব নিয়ে: 
কিছু বলার অধিকার আমার নেই। আমার উদদেশ্ত এই প্রশ্নগুলি নিয়ে একটি 
আলোচনার সুচনা! করা। প্রত্যাশা, হয়ত সেই আলোচনার মাধ্যমে বেরিয়ে আঁপকে. 
মঠিক ও সন্তোষজনক বক্তব্যসমূহ | 


যত দূর মনে পড়ে, জার্ানির মহাকবি গ্যেটে কোথাও বলেছিলেন €4১1 19 811 
75081059119 70 ৪0০১, শিল্পকে শিপ বলি কারণ তা প্রকৃতি? নয় । কথাট! 
ঠিক। মাটি শির নয়, কিন্ত মাটির মৃতি শিলি। পাখির কাকলি শিল্প নয়, কিন্তু তার 
অনকরণে মানুষের স্থর শির। আকাশে ক্ষর্ধের ছটা শিল্প নয়, কিন্তু তীর চিতরূপ শির। 
'আলোর নাচন পাতায় পাতায়" শিল্প নয়, কিন্ত কথার মাধ্যমে তার প্রকাণ শিল্পা। 
হরিণের নৃত্যভঙ্গিমা শিল্প নর, কিন্তু মানুষের নৃত্য ভদ্গিমা শিল্প। প্রকৃতিতে যা যেমন 
ভাঁবে থাকে, যেমন ভাবে ঘটে, যেমন ভাবে অন্ষ্টিত হয়, তা তেমনভাবে শিল্প নয, 
প্রতি । মানুষ যেভাবে তাকে রূপায়িত করে, প্রকাশিত করেঃ অন্ত করে, তা 
প্রকৃতি নয় শিল্প। 

গোটের কথাটিকে একটু প্রসারিত করে আমরা বলতে পারি, ফংস্কুতিকে 
'দংস্কৃতি' বলি কারণ ত। 'প্রকৃতি' নয়। কেবল কারুশিল্প, চারুশিল্প, কথাশিল্পই নয়, 
স্তুতি বলতে আমরা বুঝি আরও অনেক অনেক কিছু। আমরা বুঝি যাহষের 
জীবিকা অর্জনের ধরণ-ধারণ, সমাজ বন্ধনের রূপ ও রীতি, প্রথা ও প্রতিষ্টান, উত্সব ও 
অনুষ্ঠান, জিজ্ঞাপা ও দর্শন, বিজ্ঞান ও উদ্ভাবন, সংগ্রাম ও সাঁধনা, ব্যর্থতা ও সাফল্য 
ইত্রাদি ইত্যা্দি। এক কথায় বলা যায়, নিজেদের ক্রমবর্ধমান ও ক্রমবিকাশমাঁন' 
অভাববোধের তাগিদে প্রন্নুতির উপরে সংস্কার সাধনের এবং সাধিত সংক্কার-সমূহের 


৬ অন্যচোখে রবীজ্ছনাথ ও বিবিধ প্রসঙ্গ 


উন্তরোত্তর উন্নতি বিধানের জন্য মানুষের যে অবিরাঁম বহুমুখী প্রয়াস, তাঁরই ফলশ্রুতি 
হল ংস্কতি'-যা বিধৃত কবে কেবল অতী।তের উত্তরাঁধিকাঁরই নয়, বর্তমানের সংযোজন 
'ও ভবিঘ্ভাতের সম্ভাবনাও 


মার্ক বলেছেন ৬৪7. 0170704৩5 201৩ 8710 10110 0110708175 12101৩, 
10৩ 011875953 1110১01, মান্য প্রকৃতিকে পরিবর্তন করে এবং প্রকৃতিকে পরিবর্তন 
করার সঙ্গে স্দে নিজেকেও পরিবর্তন করে।” আর উপরে য' বলা হয়েছে, তা থেকে 
এটা পরিফাঁর যে, এই ছিবিধ পরিবর্তনের প্রক্রিয়ার ও পরিণতিতে ঘা কিছুর হ্টি 
ও গুটি ঘটে, তাই সংস্কৃতির উপাদান। প্রসঙ্গত উলেখ্য যে, এই উপাদানগুলিও 
আবার ছিবিধ_-ভিত্তিগত এবং সৌধগত। যেমন জীবন ধাঁরণের তথা জীবিকা! 
অর্জনের পঞ্চতি ও প্রকরণ হ'ল ভিন্ভিগত উপাদান এবং তাঁর উপরে গড়ে ৪ চাঁর 
ও কার শিল্প, প্রথা ও প্রতিষ্ঠান দর্শন ও সাঁহিতা, বিধি ও বিধান ইত্যাদি হ'ল 
মৌধগত। 

একটা দৃষ্টান্তের মহাঁঘো ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করা যাক। আদিম মাঁচ্ষ 
জাবিকা অর্জন করত শিকারের মাধামে | সুতরাং শিকাঁর করাটাই ছিল তাদের 
সংস্কতির মৌল বা ভিভিগত উপাদান । এই শিকার করতে গিয়ে তাঁদের গলা দিয়ে 
অন্থকরণ করতে হ'ত পশুর ডাক, পাখির কাকলি, ঝর্নার কলধ্বনি। এর ফলে তাদের 
স্বরে এলো বর, জন্ম হল স্দ'তের। শিকারে সাঘলোর আনন্দে তাঁরা মেতে উঠতো 
গোটা৷ শিকার-কাঁগুটির পুনরনষ্নে । এ থেকে জন্ম হ'ল অভিনয় ও নুতোর | 
দাবানলের অঙ্গার দিয়ে তারা গুহার গায়ে আকতো জন্ত-জাঁনোয়ারের ছবি! এই 
ভাবেই এলো চিত্রকলা । ক্রমে জমে মাছ শিখলো চাড়া ও বাকল দিয়ে গা ঢাকতে, 
মাটি দিয়ে পাত্র গড়তে । এলো কারু শিল্প এই কৌম জীবনধারাকে কেন্দ্র করে 
গড়ে উঠতো বিবিধ ধ্যান-ধারণা! এবং ওথা ও অঙুষ্ঠান; এইসব কিছুর যৌগকলই হল 
তাদের »ংস্কৃতির সৌধ বা উপরি-কাঠামে।। 

উপরে কথাটা বলা হলেও, এখানে তার পুনকুলেখ প্রয়োজন । বহিঃপ্রক্কৃতির 
পরিবর্তন ঘটাতে গিয়ে মান্ু পরিবর্তন ঘটায় তার মস্তি তথা আস্তর গ্রক্ৃতিতেও 
কেননা মনতিই নিয়ন্ত্রণ করে তার আস্তর-গ্রক্ুতি। ফলে সে হয়ে ওঠে আরও "মান । 
সুতরাং সংস্কৃতি" কেবল বহিঃগ্রক্তির সংস্কার সাধনেরই নয়, মানুষের আতন্তর 

এ তান পয, মাঈবের “মানুষ হয়ে গঠারও ইতিহাস” | 


এপর্যন্ত আমি "সংস্কৃতি, কথাটিকে ব্যব 


হ ই 
তার মধ্যে অন্ূ্ধ করেছি হার করেছি তার সাধারণ অর্থে। তাঁ 


ভিভ্তিগত ও মৌধগত উত্ক্নবিধ উপাদীন ঘমূহকে। 


সস্কুতির স্বরূপ সন্ধানে ৫৭ 


কিন্তু বিশেষ অর্থে 'সংস্তি” বলতে ধরা হয় কেবল সৌধগত উপাদানগুলিকেই। 
সংকীর্ণ অর্থে “সংস্কৃতি কথাটা ব্যবহার করা৷ হয় কেবল নৃত্য, গীত ও অভিনয়, এবং 
কোনো কোনে গ্সেত্রে, বড়জোর, নেই স্গে চিত্রকলা, ভান্বর্য ও সাহিত্য বোঝাতে । 
আর সাংস্কৃতিক অ্টান বলতে তো বোঝানো হয় শুধু প্রথমোক্ত তিনটি অন্্ঠানকেই। 
বিশেষ অর্থে ই হোক সংকীর্ণ অর্থেই হোক ব' চলতি আটপৌরে অর্থে ই হোক, এবং 
তার উপস্থাপনা ঘে মাঁধম্যেই হোক, তাতে প্রকাশ পায় একটি বিশেষ ভঙ্গি একটি 
বিশেষ ভাব। আর এখানেই প্রশ্ন ওঠে £ তা সুস্থ না অনুস্থ? স্থসংস্কৃতি নী অপ- 
সংস্কৃতি । 

আগেই বলা হয়েছে, বহিঃগ্রন্কৃতির পরিবর্তন সাধনের সঙ্গে মানষের আন্তর 
প্রকৃতিতে যে পরিবর্তন সাঁদিত হয়, তাঁর প্রকাশই হ'ল সংস্কৃতি। তা হলে এই 
আস্থর গ্ররুত্তির পরিবর্তন বলতে কি বোঝায়? আমরা ভানি, মান্গষের প্রকৃতিতে 
আছে (১) ভান্তবতা (৯7710721165) এবং (২) যৌক্তিকতা! (7২9110702111)) এই 
জান্তবতার মধ্যে পড়ে যৌন ক্ষুধা, বুঘুৎসা, দ্িঘাংপা ইত্যাদি। আর যৌক্তিকতার 
মধ্যে পড়ে জান্তবতার নিয়ন্ত্রণ, ভালমন্দ বিচার, শুভ ও স্জনশীল প্রয়াস ইত্যাদি । 
জান্তবতা মানুষ পেয়েছে তার পূর্ববর্তী প্রাণ'দের, প্রত্ক্ষতঃ এপ'-এর, কাছ থেকে 
উত্তরীধিকার হিমাঁবে। আর যৌক্তিকতা৷ মাুষ পেয়েছে বহিঃপ্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রামের 
ফলে অত সম্পদ হিসাবে, যাঁর কল্যাণে ঘটে তার আস্তর পরিবর্তন, অর্থাৎ 
ভান্তবতাঁর প্রাধান্ত থেকে যৌন্তিকতার প্রীধান্তে উত্তরণ। এই উত্তরণের পথ 
স্বভাবতই দীর্ঘ ও দুরহ। যেমন রবীন্দ্রনীথ বলেছেন, “তরুলতা জন্মিয়াই তরুলতা” 
পণ্তপক্ষী জগ্মিয়াই পশ্ুপক্ষী কিন্তু মানুষ শত চেষ্টার পরে তবে মান্য |” এই 
দীর্ঘ ও দুরহ চেষ্টার, তথা সংগ্রাম ও সাধনার, ফনশ্রতিই হলো সংস্কতির রূপ 
ওবাণী। 

এই আলোচনার আলোকে আমরা বুঝতে পারি স্থসংস্কৃতিই বা কি আর অপ- 
সংস্কৃতিই বাকি। বিবিধ সাংস্কৃতিক মাধ্যমের মধ্য দিয়ে ন্ৃতা, গীত, অভিনয় 
চিত্রকলা ভান্বর্ষ, সাহিত্য ইত্যাদির মধো দিয়ে_প্রদর্গিত বা পরিবেশিত হয় বিভিন্ন 
ভগ্দি বা ভাঁব, বিভিন্ন বূপ বাবাণী। যদ্দি তাতে প্রকাশ বা প্রেরণা পায় মানুষের 
যৌন্ভিক বৃতিগুণি, যদি তা পাথেয় ও প্রেরণা যোগায় উত্তরণের সাধনায়, তা হলে 
তা! নিঃদংশয়ে স্থসংহত। কিন্তু যদি তাতে গশয় ও প্ররৌচন] পায় তার জান্তব 
প্রবৃত্িগুলি ঘি তা রদ ও উত্তেজনা যোগায় যৌক্তিকতা থেকে জান্তবতায় অধপতনে 
তা হলে নিশ্চয়ই তা অপসংস্কৃতি । 

এস্তঃ উল্েখা, যদি স্থদংস্ুতি এবং অপসংস্কৃতি পরিবেশিত হয় মিলিয়ে মিশিয়ে, 
তবে তা তাঁর প্রতিতরিয়ার বিচারে নিছক অপমংস্কতিই নয়, নিরষ্ট রকমের অপসংস্কৃতিও 
বটে। এর কারণ অন্তত তিনটি। প্রথমতঃ ভান্তব প্রবৃতিগুলি মালুষের দীর্ঘতম 
অতীতের উত্তরাধিকার এবং আজও দারুণ সব্রিয়। কিন্ত যৌক্তিক বুভিগুলি 


৫৮ অন্যচোখে রবীন্দ্রনাথ ও বিভিন্ন প্রসঙ্গ 


মানুষের সগ্চ-লন্ধ সম্পদ এবং এখনও স্বল্প বিকশিত। স্থতরাং প্রথমোক্ত প্রবৃত্তিগুলি 
যত সহজে ও তাড়াতাড়ি সাড়া দেয়, দ্বিতীয়োক্ত বৃভিগুলি তেমন দেয় নাঁ। দ্বিতীয়তঃ, 
দ্বিবিধ সংস্কৃতির সংমিশ্রণ মানুষকে কেবল বিভ্রান্তই করে না, উদনভ্রান্ত করে । মান্ষের 
বিচারশক্তিকে শিখিল ও অক্ষম করে দের । এবং সর্বশেষে, ছুবের সঙ্গে মদ মেশাঁলে 
যেমন ছুধটাও হয়ে যায় মদ, তেমনি স্থদংস্কতির সক্ষে অপদংন্কতির মিলন ঘটালে 
ন্-টাও হয়ে যায় অপসংস্কৃতি । 


ক £ 


সংস্কতিকে যেমন বিশেঘিত করা যায় “হথংস্কতি' এবং 'অপপংস্রতি' হিপাবে, 
তেমনি তাকে বিশেষিত করা যাস এবং 'প্রগতিশীল' বা 'প্রতিক্রিপ্াশীল” 
হিনাবেও। আর আমার মনে হয়, এই দ্বিতীয়ভাবে বিশেষিত করাটাই বেশি বিজ্ঞান 
সম্মত, কেননা এ ক্ষেত্রে সংস্কৃতির গতিধ্সিতা যেভাবে প্রকাশ পায়, প্রথম ক্ষেত্রে তা 
সেভাবে পায় না। উপস্থিত আমি এই দ্বিতীয় দুষ্টিকৌণটি থেকেই সংস্কৃতি প্রসঙ্গ 
আলোচনা করবৌ। 

অতএব শুরুতেই ব্যাখ্যা করে নেওয়া দরকার সংস্কৃতির বেলায় প্রগতিশীল, এবং 
প্রতিকিয়াশীল” বিশেষণ ছুটির তাত্পর্য কি। 

আগেকার আলোচণার জের টেনে বলা যায়, যে সংস্কৃতি মাঁলুষের জান্তবতা থেকে 
যৌক্তিকতায় উত্তরণের সাধনা ও সংগ্রামকে প্রকাশ ও প্রণোদিত করে, তাই 
প্রগতিশীল” আর যে সংস্কৃতি তা না করে প্রকাশ ও প্রণোদিত করে তার বিপরীত- 
মুখী প্রবণতা ও প্রয়াসকে, তাই 'প্রতিক্রিঘ্াশীল' ৷ কিন্তু এইভাবে বললে, যি 
ভুল হয় না, তবুতা হয় ভাসা-ভামা, তথ! অদম্ূর্ণ! এতে প্রকাশ পায় না স'স্ৃতির 
এই গতিবৈচিত্রোর অন্থরিহিত কারণ তথা! উপাদানসমূহ। তাই আমাদের প্রবেশ 


করতে হবে আরও গভীরে সংস্কৃতি 'ভাগীরথীর উৎস সন্ধানে এবং তার গতিপথ 
অগ্থনরণে | 


একদিন যে মানুষ ঘুরে বেড়াতো৷ বন থেকে বনান্তরে শিকারের অন্বেষণে আজ 
সেপাড়ি দিচ্ছে গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে রহমতের উদঘাটনে । আদিম গ্রাথপাী থেকে 
মাঙ্ষের উদর্তনে লেগেছিল কোটি কোটি বছর, তেমনি অরণ্যচারী মানুষের 
মহাকাশচারী মান্ছষে উত্তরণেও লেগেছে হাঞ্গার হাজার বছর। প্রথমটির উদ্ব্তনের 
ধারাঘেমন আবিষ্কার করেছেন ডারউইন, দ্বিতয়টির উত্তরণের ধারা তেমন আবিষ্কার 
করে ছেন মার্কপ। মার্কস দেখিয়েছেন, জীবন-ধারণের তথা জীবিকা অর্জনের 


সংস্কৃতির স্বরূপ সন্ধানে ৫৯ 


প্রয়োজনে মানুষ লিগ্চ হয় সামাজিক উৎপাদনে ৷ এই সামাজিক উত্পাদনের প্রক্রিায় 
মানুষ ইচ্ছা-নির্পেক্ষভাবেই প্রবেশ করে পরম্পরের সঙ্গে নির্দিষ্ট সম্পর্কে । এরই 
রূপায়ণ ঘটে একটি নির্দিষ্ট সমাজবাবস্থায় | ক্রমে ক্রমে সেই সমাজব্যবস্থাটিতে বিরোধ 
উপস্থিত হয় বরধিষু উৎপাদন-শক্তি এবং উপস্থিত উৎপাদন-সম্পর্কের মধ্যে । এই 
বিরোধের ফলে কিছুকাল ধরে তাঁর মধ্যে ঘটে ধাঁপে ধাপে পরিবর্তন বাঁ বিকাশ, তাঁর 
পরে একটা ঝটকা পরিবর্তন বা বিপ্নৰব এবং তার স্থান গ্রহণ করে নতুন এক 
সমাজব্যবস্থা। আগের চেয়ে এই সমাঁছব্যবস্থা উন্নততর+ কেননা তা বাঁধামুক্ত করে 
দেয় রু্ধ উৎপাদ্বনশক্তিকে ৷ এইভাবেই মানুষের উত্তরণ ঘটেছে আদিম সম-দমাজ 
থেকে ক্রীতদাঁন সম!জে, সেখান থেকে সামন্ততান্ত্রিক সমাজে, সেখাঁন থেকে ধনতান্রিক 
সমাজে এবং এখন প্রবেশ করেছে সমাজতান্ত্রিক সমছে। 

মার্বন আরও দেখিয়েছেন, বৈষয়িক জীবনে উৎপাদন পৰ্তিই দাধারণভাবে 
নির্ধারণ করে সামাজিক, রাজনৈতিক ও বৌদ্ধিক জীবন-প্রত্রিয়াসমূহকে | বিকাশের 
একটি বিশেষ পর্যায়ে উৎপাদনের বৈষয়িক শক্তিগুলি উৎপাদন-সম্পর্কদমূহের সঙ্গে 
সংঘাতে আসে । তখন শুরু হয় সামাজিক বিপ্লবের এক পর্যায়। অর্থ নৈতিক 
বনিরাদের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র সুবিরাট উপরি-কাঠামৌটিও কমবেশি 
দ্রুতগতিতে রূপান্তরিত হয় কিন্তু অর্থনৈতিক বনিয়াদটি যেমন আপনা-আপনি 
পরিবতিত হয় না, তাঁর সাংস্কৃতিক উপরি-কাঠামোটিও তেমনি আঁপনা-আপনি 
রূপান্তরিত হয় না। শ্রেণী বিভক্ত সমাজে বিরোধ ঘটে ছুটি শ্রেণীর মধ্যে একটি শ্রেণী 
চায় উপস্থিত অবস্থা বজাঁয় রাখতে, অন্যটি চায় তাকে আমূল বদলে দিতে । প্রথমোক্ত 
শ্রেণীর প্রয়াস ও প্রবণতা যেমন প্রতিফলিত হয় তাঁর সীস্কৃতিক ভিয়াকর্ণে, দ্বিতীয়োক্ত 
শ্রেণীর সংগ্রাম ও সাধনাও তেমন প্রতিফলিত হয় তাঁর পাস্কুতিক ক্রিয্লাকর্সে। এই 
গ্রসক্ষে আরও উল্লেখ্য, সংস্কৃতি কেবল দর্পণই নয় দরিশারীও বটে । তা কেবল প্রতি- 
ফলিতই করে না, গতিনির্দেশও করে ৷ আঁর এই প্রতিফলনের রূপ এবং গতিনির্দেশের 
দিকই নির্ধারণ করে তা! প্রগতিশীল না৷ প্রতিভ্রিয়াশীল। যদি তা প্রতিফলিত ও 
প্রণোদিত করে পরবর্তী সমাঁজব্যবস্থায় উত্তরণমুখী সংগ্রাম ও সাধনা, তাহলে তা 
প্রগতিশীল সংস্কৃতি'; আর তা যদি প্রতিফলিত ও ওখোদিত করে উত্তরণ-বিমুখী 
গ্য়াস ও প্রবণতা তা হলে তা “প্রতিক্রিয়াশীল সংস্কতি।' এক কথায়, থে সংস্কৃতি 
সন্থণ পানে চলিতে চালাতে নাহি জানে”, তা 'প্রতিক্রিয়াশ;ল' আর যে »স্কৃতি তা, 
জানে এবং মানে, তা প্রগতিশীল: | 


সেই আঁীম যুগ থেকেই যেমন অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে তেমন সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও কাঁজ 
করে এসেছে প্রগতি ও প্রতিক্রিয়ার গভিসমূহ। তবু যে মানুষের উত্তরণ ঘটেছে 
এক সমাজ থেকে উন্নততর আরেক সমাজে, সেটাই অকা)ভাবে প্রমাণ করে ঘে, 


৬০ অন্যচোখে রবীন্দ্রনাথ ও বিভিন্ন প্রসঙ্গ 


গ্রতিক্রিনার বাধাকে পরাস্ত করে শেষ পর্ন্ত গ্রতিবারেই ভনবী হয়েছে প্রগতির শক্তি। 
আর তাই আক আমরা একদিকে যেমন পেয়েছি বিপুল বৈষয়িক সম্পদের, 
উত্তরাধিকার, অগ্থদিকে তেমন পেয়েছি বিপুল সাংস্কৃতিক সম্পদের ধতিহব। সেই 
তাস যুগের সাংস্কৃতিক অবদান সম্পর্কে মার্কদ বলেছেন, “কীতদাসপ্রথা ছাড়া 
আমরা পেতাম না গ্রাক রাষ্, গ্রীক শিল্পকলা এবং গ্রীক বিজন) ক্রীতদাসপ্রথা ছাড়া 
আমরা পেতাম না রোম সাত্রাভ্া। কিন্ত 'হেলেনিভম” (78152 তা) এবং 
রোম সামরাজ্াকে ভিন্তি হিসাবে না পেলে, আমরা পেতাম না আধুনিক ইউরোপ । 
“এই দিক থেকে আমরা! বলতে পারি £ প্রাটানকালের ভীতদাসপ্রথা না থাকলে, 
আমরা পেতাম না আধুনিক সমাভতন্র।” জীতদাসপ্রথা সম্পর্কে যদি এ কথা সতা 
হয়, তবে নামন্ততন্্ ও ধনতন্ত্র সম্পর্কে এ কথা যে আরও কত সত্য, তা বলার অপেক্ষা 
রাখে না। সামন্ততত্বের কাছ থেকে আমরা পেয়েছি কী বিপু সাংস্কৃতিক খশ্ব্, 
তা পরিমাপ করার পন্য আমাদের আর বিদেশের দিকে তাকাতে হবে না। আমাদের 
দেশে গীতে, নৃত্যে, নাট্যে, সাহিতো, দর্শনে, চিত্রকলা ভাস্কর্য ও স্থপত্যে জ্যো তিরহিষ্া 
ও অন্যান্য বিজ্ঞানের চর্চায় এখনও আমরা প্রতাক্ষ করি তার উজ্জল সাক্গা। আর 
ধনতন্ত্রের যুগের অবদান তো অপরিমের । “কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো'-তেই মার্কস- 
এ্চেল দিয়েছেন তাঁর মহাকাবাসুলভ বর্ণনা । 

তবু কিন্তু উল্লিখিত ফুগগুপিতে প্রতিক্রিয়ার বাধাগুলিকে ছোট করে দেখলে 
তুল করা হবে-বিশেষ করে আঁকের যুগে যখন ধ্বংস-ভয-ভীত বিশ্ব-সাাগ্যবাঁদ 
যেন-তেন-প্রকারেণ প্রতিহত করতে চাঁইছে মুভি আন্দোলন ও মমাজতন্বের বিশ্ব- 
বিস্তারকে । একদিকে সে নিজেকে আপাদমস্তক সজ্জিত করছে পারমাণবিক অন্্শস্ত্ে 
প্রস্তুত হচ্ছে নক্ষ্র-ুন্ধের জন্ত, অন্যদিকে সে বহুজাতিক বিনিয়োগের জুবর্য শুঙ্খলে 
কু করতে চাইছে প্রতিবাদী জাতিসমূহের কঠস্বর এবং সেই সঙ্গে মংস্কতির গ্রতোকটি 
মাধ্যমের অপ-বাবহাঁরের মারফৎ বেপরোয়াভাবে চেষ্টা! করছে জনগণকে অপসংস্কৃতির 
নেশায় আসক্ত করে তাদের সগ্রমী মনোভাবকে অবশ করে দিতে, প্রতিরোধ 
শভিকে পঙ্থু করে দিতে । শেষ পর্যন্ত বিশ্বধনতন্ত্রর এই অপচেষ্টা বার্থ হবে বলে 
নিশ্টেষ্ট হয়ে বসে থাকলে, তার ভন্য যূলয দিতে হবে অপরিমে়। তাঁই এক দ্রিকে 
যেমন অপ্রতিরোধা করে তুলতে হবে বিশ্বশান্তি আন্দোলন, প্রত্যাখ্যান করতে হবে 
বহুজাতিক বিনিয়োগের প্রলোভন, অন্যদিকে তেমন আপপহীন সংগ্রাম চালাতে হবে, 
অপসংস্কৃতির প্রত্যেকটি প্রকাশ ও প্রত্যেকটি প্রদর্শনীর বিরুদ্ধে। দারুণ ছুর্ভাবনার 
ব্যাপার এই যে, এমন কি ধারা নিজেদের দাবি করেন বামপন্থী বলে, তীরাও বিশ্ববুন্ধের 
প্রস্তুতি, বহুজাতিক বিনিয়োগ এবং অপসংস্কৃতির সম্গারের মধ যোগক্তরটি দেখতে 
পান না, কিংবা দেখতে চাঁন না। বিশ্বযুদ্ধের বিরুদ্ধে বিশ্বশাত্তির জন্য আন্দোলনের 
শরিক হয়েও তাঁরা আশয় দেন বহজাতিক বিনিয়োগকে, প্রশ্রয় দেন অপসংস্কৃতির 
আক্ষালনকে। 'পরম প্রগতিশীল" কলে আত্মপরিচ়দানকারীরা যখন লিপ্ত হন চরম 


সংস্কৃতির স্বরূপ সন্ধানে ৬১ 


প্রতিত্রিয়াশীল কাজে, তখন তা হয় আরও মারাত্বক, কেননা অপতর্ক ও বিশ্বাসপ্রবণ 
ভনগণ তখন সহজেই হয় প্রতারিত ও গ্রভাবিত। 


এবারে আমার দর্বশেষ প্রপঙ্ষে__অর্থাৎ “নব সংস্কৃতি প্রপর্দে যাবার আগে আমি 
সাংস্কতিক উপরি-কাঠামো সম্বন্ধে আরও একটি কথা বলে নেব। উপরে আমি যা 
বলেছি, তা থেকে এই ধারণা করা ভুল হবে যে, সংস্কৃতির ভূমিকা বুঝি নিক্রি__- 
শুধু দর্পণ বা দিক নির্দেশক হিসাবেই তার অবস্থান এবং অর্থন।তিই একমাত্র সক্রিয় 
ও সর্ব-নিয়ন্তা। ব্যাপারটা কিন্তু তা নয়। সংস্কৃতি কেবল অর্থ নৈতিক বনিয়দরকে 
প্রতিফলিতই করে না, সেই সঙ্গে তাকে প্রভাবিতও করে। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায়, 
প্রাক-ফরাঁপী বিগ্রবের এবং প্রাক-রুশ বিপ্লবের সাহিত্য কেবল দেই ফুগের সামাজিক 
অবস্থাকে প্রকাশিতই করেনি, দেই পক্ষে বিপ্লব সংঘটনে মানুষকে উদ্ধদ্ধ করে 
বিপ্লবোভতর সমাগত গঠঃনকে প্রভাবিত করেছে। স্থৃতরাং সংস্কৃতি এবং অর্থনীতি-- 
দুয়ের আছে সক্রিয় ভূমিকা যদিও এ কথা অনন্বীকার্ধ, অর্থনীতির ভূমিকাই 
আধিপত্যশীল, কেনন| মূলতঃ অর্থনীতিতেই পরিবর্তন-্রক্রিয়ার সুচনা হয় এবং 
অর্থ নৈতিক রূপান্তরেই দেই পর্বের সমাপ্তি এবং নতুন এক পর্বের হুত্রপাত ঘটে । 

এখন প্রসঙ্গ 'নব সংস্কৃতি ।” নিব সঞ্ততি' বলতে আমি বোঝাতে চাই এমন 
এক ঘুগের সংস্কৃতি, যেঘুগ এখনও অনাগত কিন্তু ভবিত্যতে আদবেই--যদিও সেই 
ভবিষ্যৎ অতি সুদূর । সেই অতি স্থদূর যুগের অবশ সংস্কৃতিকেই আমি অভিহিত 
করেছি, 'নব সংস্কৃতি" বলে কেননা স্বাঙ্গীণ অর্থেই সেই সংস্ুতি হবে অভিনব। 
মার্কস বলেছেন, "সামাজিক উৎপাদন প্রক্রিগার সর্বশেষ স্ববিরোধী রূপ হ'ল বুর্জোয়া 
.্ৃতরাং এই সমাশব্যবস্থাই হ'ল মানব-সমাজের প্রাগেতি- 


উৎপাদন-সম্পর্কসমূহ। 
হাঁসিক পর্ধাননের সর্বশেষ অধ্যায়।” তার পরে আসবে সমাজতগ্রের নিয়তর পধায় এবং 
উচ্চতর পর্যায় অর্থাৎ সাম্যবাঁদের যুগ । আর এই সাম্যবাদের যুগেই সমাঙ্গের তথা 


মানুষ দির হবে। এদ্দেলস-এর ভাষায়, “এবং তখন 


ইতিহাসের হবে শুরু। আজকের এই 
বল করনাই করতে পারি সেই অনাগত 


সংস্কতির ঘটবে নবজন্ম 
মান্ষের প্রাগিতিহাসের হবে শেষ আর 
ধনতান্ত্রিক সমাজে অবস্থান করে আমরা কে 
যুগের সমাজ ও সংস্কৃতির চিত্র পারি না তাঁর চাক্ষুদ বণনা দিতে। ্‌ 

আমরা কল্পনার নেত্রে দেখতে পারি এমন এক সমাজ যেখানে যাবতীয় উত্পাদনের 
উপায় ও উপকরণের ফল ও ফপলের সমান মালিকানা প্রত্যেকটি মানুষের, যেখানে 
ব্য-সামগ্রী উৎপাদিত হয় অপরিমের পরিমাণে এবং বিনামূল্যে বন্টিত হয় সকলের 
মধ, যেখানে উত্পাদন ও বন্টন পরিচালিত হয় সবংজিয় যান্রিক ব্যবহার মাধ্যমে? 
যেখানে এক্গেলদ-এর কথায় “মানুষের থাকবে না কোনো অভাঁব_-একমাত্র শরম করার 


৬২ অন্যচোথে রবীন্দ্রনাথ ও বিবিধ প্রসদ্ 


স্থযোগের অভাব ছাড়া” আর যেহেতু সেখানে থাকবে না কোনো শ্রেণীশোষণ 
তথা শ্রেণীশানন, তাই থাকবে না কোনো শীমান্ত_বিশ্বমানৰ পরিণত হবে একটি 
বিশ্বপরিবারে। সেই বাস্তব পরিস্থিতিতে_শ্রেণীহীন সমাজে, সীমান্তহীন দেশে, 
দিগন্তহীন পৃথিবীতে, বৈষয়িক অভাবমুক্ত, অতএব ছেষ ও হিংসাঘুক্ত, এক কথায় 
ভাস্তব তাড়নামুক্ত, মানষ গড়ে তুলবে এক সত্যিকারের মানব-সংস্কতি। জ্ঞানের 
সন্ধানে মান্য পাড়ি দেবে গ্রহ থেকে গ্রহান্তারে, “নব নব পূর্বাচলে, আলোকে 
আঁলোকে। মহাসাগরের বুকে দূরাগত জাহাজের অস্পষ্ট মাস্তলের মতো আমরা 
কেবল সেই অনাগত অথচ অবশ্যপ্তাবী সম'জ ও সংস্কৃতির অস্ফুট আভাসকে অগ্রিম 
অভিনন্দনই জানাতে পারি$ পারি ন| তার বিশদ বিবরণ দিতে। “জয় হোক 
সেই অগ্রনরমান আলোকোজ্জন ভবিগ্বতের। 
৬1১৮৭ 


শত বর্ষের আলোয় ভারতের 
জাতীয় কংগ্রেস 


শতবর্ধ পরেও কোনো সংগঠনের পক্ষে দেশের বৃহত্তম বাভনৈতিক দল হিসাবে 
প্রাধাস্থ ভোগ করা একটা বিরল ঘটনা। কংগ্রেসের ভাগ্যে কিন্তু এই বিরল ঘটনাটাই 
ঘটেছে। তেমনি যে-আঁকারে নেতারা সাফলা অর্জন করতে চেয়েছেন, প্রায় ঠিক 
সেই আকারেই তা অর্জন করাও একটা দুঃসাধ্য ব্যাপার। কংগ্রেঘ-নেতৃত্ব কিন্তু এই 
ছঃসাধ্য ব্যাপারটাও সাধন করেছেন। তারা চেয়েছিলেন সমাজ-বিগ্রব ছাড়াই রাষ্ট্র 
ক্ষমতার অধিকার। এবং তারা তা পেয়েছেন, এবং এখনো অবধি ধরেও রেখেছেন । 
বর্তমান নিবন্ধের প্রথম অংশে আমি উপস্থিত করব এই সংগঠনের শতবর্ধব্যাপী 
পদচারণার একটি নিছক পথচিত্র এবং দ্বিতীয়টিতে তাঁর নেতৃত্বের একটি সংক্ষিপ্ত 
মূন্যায়ন। 

১৮৮৫ সালে জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাকে ব্যাখ্যা করা যায় না ১৮৫৭ সালের 
গণ-বিজোহের পটভূমিকা এবং তৎ-পরবর্তী ঘটনা প্রবাহকে বাদ দিয়ে। ১৮৫৭ সালে 
এই বাংলার ব্যারাকপুরের ব্যার|কে-ব্যারাকে জলে ওঠে সে প্ছুলিঙ্গ, তাই মে পরিণত 
হয় দেশজোড়া দাবানলে । এই দাঁবানলকে মার্কস অভিহিত করেছেন “ভারতের 
গ্রথম মুক্তিতু'ৰ” বলে। এই দাবানল নেবাতে হিং ব্রিটিশ সাআজ্যবাদ কত সহ 
ভারতীয়দের রক্তের কত নদী-উপনদী বইয়ে দিয়েছিল, ইতিহাসে দেয় তাঁর রক্তাক্ত 
সাক্ষা। 

কিন্ত আগুন নিবে গেলেও উবে গেল না তার উত্তাপ। সেই উত্তগু দিনের 
উদ্দীথ পৃষ্টপটে এগিয়ে এলেন জুবেস্দ্রনাথ। প্রতিটা করলেন 'ইত্যান আলোসিয়েশন' 
যার মধ্যে সমবেত হতে লাগলেন আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীরা । ঘর-পেড়া 
গোরু যেমন সিছুরে মেঘ দেখলে ভয় পায়, যেমনি ব্রিটিশ সাআজাবাদও ভয় পেয়ে 
গেল এই প্রতিষ্ঠানের আবির্ভাবে। সামাজাবাদ জানত, ১৮৫৭ সালের দেশ জোড়া 
অস্থানে যদি থাকত আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত নেতৃত্ব তাহলে তাকে দাবিয়ে দেওয়া 
হত প্রায় অসাধ্য । 

'ইত্যান আসোসিয়েশন'-এর মধ্যে সাম্রাজ্যবাদ দেখতে পেল মেই সম্ভাবা নেতৃত্বের 
আভাম। অগণিত অশিক্ষিত মাহুয যদি সগঠিত হয সুশিক্ষিত বুদ্ধিজীবীদের নেতৃত্বে 
এবং '্যালেঞ্র" জানায় সামাজ্য-শভিকে, তাহলে তা হয়ে ওঠে অপ্রতিরোধ্য, অপরাজেয় । 
অবসরপ্রাপ্ত ধুরদ্ধর “পিভিলিয়ান” হিউম শলাপরামর্শ করলেন বড়লাঁট ডাঁফরিনের সক্ষে। 
গরতিষ্ঠা করলেন জাতীয় কংগ্রেপ। উদদেস্ঠ “ইয়ান আযামোসিয়েশন'-এর স্বাধিকার- 
কামা নেতৃত্ব থেকে শিক্ষিত সমাজকে সরিয়ে নিষ্বে আগা ব্রিটিশ অভিভাবকত্বাধীন 


৬৪ অন্যচোঁখে ববীন্দরনাধ ও বিভিন্ন প্রন 


ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেষে। আপাততঃ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হল বটে, কিন্ত শেষ রক্ষা 
হল কি? 


শুরু হল কগগ্রেসের আবেদন নিবেদনের ঘুগ। ইংরেজরা। যেপব সুযোগ-নবিধা 
ভোগ করে, তার অন্তত কিছুটাঁও যাতে ভারতীয়রাও পায়, তাঁরভন্য সবিনয়, সম্রদ্ 
আবেদন নিবেদন। কিন্ত উপর-তলায় যখন চলছে একদিকে প্রার্থনা ও অন্থর্দিকে 
প্ত্যাখ্যানের পালা, তখনি নিচের তলায় জলছে ক্ষোভের আগুন। এই কলকাতা 
তখন ভারতের রাজধানী এবং এই বাংলার তরুণদের তখন অগ্িমন্ত্রে দক্ষা। 
সাআজ্যবাদ ভাবল বাংলাকে যদি ভেঙে দেওয়া যায় ছুই ভাগে, তবে দেশের স্বাধীনতা 
সংগ্রামও হবে অস্কুবেই বিনষ্ট । 

জারি হল বঙ্দ-ভ্দের হুকুমনাঁমা। সঙ্গে সঙ্গে সারা বাংলা জুড়ে শুরু হণ বগ-ভগ 
রোধের প্রচণ্ড আন্দোলন। সেই আন্দোলনে বাণী যৌগালেন রবীন্দ্রনাথ, বারুদ 
ঘোগালেন অরবিন্দ। বাংলা মারের দামাল ছেলেরা ঝাপিয়ে পড়ল সেই আগের 
সংগ্রামে। বাংলার ঢেউ বাঁংলার শীমানা ছাড়িয়ে আলোড়ন তুলল অন্থান্য প্রদেশে | 
পাগ্ডাৰ থেকে এলেন লালা লাজপৎ, মহারাষ্ট্র থেকে বাদ গঞ্গাধর তিলক । হতে 
এগিয়ে ছিলেন বিপিন পাঁল। শুরু হল লাল-বাল-পাল ধুগ । সংগ্রামীর আত্মদানে, 
শহীদের রক্ত ্নানে কংগ্রেনের ঘটে গেল রূপান্তর | 


১৯১৪ সাঁলে শুরু হল ত্রিটিশ সাম্রাজাবাদ এবং জার্ীন মাআরাজাবাঁদের মধ্যে সাম্রাজোর 
লড়াই__গ্রথম বিশ্ব যু্ধ। ভারতের বিপ্লবীরা দেশে এবং বিদেশে গ্রপ্তত হতে 
লাগলেন এই সুষেগে ব্রিটিশ শভির উপরে সশন্ব আঁঘাত হেনে দেশকে হ্বাধীন করার 
জন্য। বিদেশে প্রতিষিত হল আজাদ হিন্দ সরকাঁব। স্বদেশে গ্রতিষিত হল বিভিন্ন 
বিগ্রবী কেন্্র। কিন্ত ইতিমধ্যে কংগ্রেমের নেতৃত্বে এলে গিখেছেন বিদেশ-প্রত্যাগত 
গান্ঈীজী। তাঁর নেতৃত্বে কংগ্রেন গ্রহণ করল যুদ্ধে ক্রিটিশ শভ্িকে সমর্থন করার 
প্স্তাব। গাঁন্ধীজী নিজে হলেন “রিক্রুটিং সার্জেন্ট? | গান্দীজী এবং তৎকালীন কংগ্রেগ 
নেতৃত্বের আশা৷ ছিল, ঘুদ্ধে ইংরেজকে খাহাঁধ্য করলে যুদ্ধের পরে বিভয়ী ইংরেজ ভারতকে 
উপহার দেবে স্বান্বন্ত শামন। 

কিন্ত যুদ্ধের পরে স্বায়ন্ত শাননের দাঁবির প্রতি লজ্জাহীন পরিহানে, ব্রিটিশ 
সাঘরাজাবাদ ভারতকে উপহার দিল জালিয়ানগ্ালাঁবাগ, নৃশংসভাবে হত্যা করল শত শত 
নিবন্ধ শান্তিপূর্ণ মান্ষকে $ পাঞ্জাবের উপরে চাপিয়ে দিল পাঁশবিক সন্ত্রাসের শাঁন। 


নারা ভারত জলে উঠল সেই দাঁনবিক বাভৎমতায়। ববীন্দনাথ জলন্ত অবজ্ঞাভরে 
ছুড়ে ফেলে দিলেন ব্রিটিশ প্রদত্ত “নাইট? উপাধি । 


শত বর্ষের আলোয় ভারতের জাতীয় কংগ্রেন ৬৫ 


ইতিমধ্যে ১৯১৭ সালে ঘটে গিয়েছে রুশ বিপ্লব । তাঁর ঢেউ লেগেছে দেশে 
দেশে_আমাদের দেশেও | বিপিন পাল অভিনন্দন জানিয়েছেন নবভাত সোভিয়েত 
বা্রশক্তিকে। ভারতের শ্রমিক শ্রেণী সংঘটিত করছে ধর্মঘটের পর ধর্গঘট | 
কমিউনিস্টদের ত্পরত। শুরু হয়ে গিয়েছে কলকাতা, বোম্বাই এবং মানদীজে ৷ সারা 
দেশ জুড়ে আন্দোলনের উদ্ভতীপ। অবশেষে ১৯২১ সাঁলে গান্সীজী ডাঁক দিলেন 
অসহযোগ আন্দোলনের । 
দেই ভাকে অভূতপূর্ব ভাবে সাড়া দিল আসমুদ্রহিমাঁচল সঃগ্র দেশ। হিন্দু 
নুদলমান নিধিশেষে, নারী-পুরুষ নিধিশেষে,  উচ্চবর্ণ-নিকবর্ণ নিবিশেষে ঝাপিয়ে 
পড়ল লক্ষ লক্ষ মান্ষ। অকথা অত্যাচারে দমিত হল না সেই অকুতোভয় আন্দোলন । 
গ্রমাদ গুনল ব্রিটিশ সাথাজাবাদ। “কিন্ত চৌরিচোরার হিংসাঁকাণ্ডের অনুহাঁত 
দেখিয়ে গান্দীজী প্রত্যাহার করে নিলেন দেই আন্দোলন । জনগণের পুঞ্জিত আবেগ 
অভিবাক্তি পেল ভ্রাতৃথাতী দাঙ্গায় । 
অতঃপর কংগ্রেসের মধ আত্মপ্রকাশ করল সু্পষ্ট ছুটি চিন্তাধারী-_-একটি বামপন্থী 
9 অন্যটি দৃক্ষিণপন্থী | ১৯২৮ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের বারধিক সম্মেদনে 
বামপন্থীদের পক্ষ থেকে উখাপিত হল পুর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব । কিন্তু গান্ধীভীর 
বিরে।ধিতার ত৷ স্থগিত রাখা হয় এক বছরের জন্য । এই সময়ে নানা প্রান্তে শুরু 
হল জঙগী আন্দোলনের তত্পরতা । হিংসার সাহাঁযো ব্রিটিশ সামাজ্যের অবসান 
ঘটানে।র চেষ্টার অভিযেগে মারা দেশে গ্রেফতার করা হল কমিউনিস্ট নেতাদের। 
. শুরু হল মীরাট ষড়ঘন্্র মামলা । এই পট ভূমিকায় ১৯৩০ সালে অঠিত হয় লাহোর 
কগ্রন এবং সেখানে গৃহীত হয় পূর্ণ স্বাধীনতার প্রভাব । 
সই প্রন্তাবে কোনো সাড়া এল না ইংরেগদের কাছ থেকে । এমনকি তার 
অপার বিকল্প হিসাঁবে গান্ধীদী কর্তৃক ঘোষিত এগারো-দফা প্রস্তাবটিও উপেক্ষিত 
হল মৌন অবজ্ঞা । অভিমানাহত গান্ধীভী এবারে ঘোষণা করলেন আইন অমান্তা 
আন্দোলন । আঁবার দারা দেশ জুড়ে কেটে পড়ল সেই সংগ্রামী আন্দোলনের উত্তাল 
তরছ। শুরু হল অগণিত নর-নারীর উদ্দীপ্ত সংগ্রাম! পালটা এল সাম্াজাবাদের 
দ|নবিক দরমন-পীড়ন। শত শত মাঞ্ছষের হত্যাকা, হাঁজার হাজার মানুষের কারাদণ্ড! 
এই পটিভূমিকায স্বাপ্চরিত হন গাঁ্ধী-আারুইন চুক্তি। ১৯৩৫ সাঁলে এন নতুন ভারত- 


শাসন আইন। এই আইনের অধীনে ১৯৩৭ দাঁলে কগগ্রে যোগদান করল নির্বাচনে 
ক সরকার। 


বরং এগাবে।টি গ্রদেশের মধ্যে অধিকাংশ প্রদেশেই হাঁতে পেল গ্াদেশি 


ভু 


তারপরে এল দ্বিতীয় বিশ্বুদ্ধ। ভারতের গ্রতিনিধি-্থানীর কংগ্রেপ-নেতৃত্বের 
নক্গে কোনো পরামর্শ না করেই ব্রিটিশ সরকার ঘোষণা করে দিল যে, ভারত, 


রবীন্দরনাথ-€ 


৬৬ অন্যচোথে রবীন্দ্রনাথ ও বিভিন্ন প্রসঙ্গ 


ব্রিটেনের পক্ষে একটি যুদ্ধরত দেশ। প্রতিবাঁদে কগগ্রেদ দরকারগুলি পদত্যাগ করল 
তাদের অধীনস্থ প্রদেশগুলি থেকে । | 

তারপর শুরু হুল যুদ্ধের দ্বিতীর পধায়। জার্গানি আক্রমণ করল সোভিফ্বেত 
ইউনিয়নকে । কংগ্রেন-নেতৃত্ব বোবণী করলেন, ফ্যাশিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে 
চাই আমরাও আর সেই সংগ্রামকে পার্থক করার জন্য চাই স্বাধীনতা । প্রত্যুতরে 
সাত্রীজাবাঁদ গ্রেপ্ধার করল সন্ত নেতাকে । শুরু হল গোঁটা দেশ জুড়ে “ভারত ছাড়ো 
আন্দোৌলন। ধ্বনি উঠল “করেন ইয়া মরেঙ্গে!? দেই আন্দোলনে ভেঙে পড়ল 
হিং! আর অহিংসার প্রাচীর । এখানে সেখানে ঘোঁধিত হল আঞ্চলিক স্বাধীনতা ! 

ইতিমধ্যে সবাইকে চমত্কৃত করে, ভারত থেকে অন্তুহিত হয়ে সুভাষচন্দ্র জার্গানি 
হয়ে পৌঁছে গেছেন জাপান। সেখানে বিপ্লবী রাঁদবিহ্রী বন্ুর সহযোগিতায় গড়ে 
তুলেছেন আজাদ হিন্দ ফৌন্জ। বুকে জনন্ত দেশ প্রেম, মুখে “দিলি চলো” আহ্বান, 
সুভাষচন্দ্র “আজাদ হিন্দ কৌন, অভিঘান শুরু করল ভারতের পথে! 


ওদিকে দৌভিয়েত ইউনিয়নের হাতে পরান্ত ও পথ্দাস্ত হল জান বাঁহিনী এবং 
নেই সঙ্গে ক্ুচিত হল ফ্যাদিবাদের উপরে মিত্রশক্তির জয়। যুদ্ধের প্রত্রিয়ায় ও 
পরিণতিতে কেবল জার্গান-জাঁপানী-ইতালীয় ক্যাঁসিবাঁদই পরািত হল না, সেই সঙ্ষে 
সাংবাতিকভাবে আহত হল ত্রিটিশ তথা বিশ্ব-সা্রাজাবাদ | 

এই পরিস্থিতিতে ব্রিটিশের হাতে বন্দী আজাঁদ হিন্দ ফৌজের বিচীরকে কেন্ত 
করে ফেটে পড়ল শ্রমিক-কষক-নধ্যবিন্ত, ছাত্র-যুবা-মহিলাদের দেশজোড়া জঙ্গী 
আন্দোলন । নিজামশীহীর বিরুন্ধে তেলেক্সানীয় অশন্ত্র সাম । বোস্বাইতে নৌ- 
বিআোহ, জব্বনপুরে সেনা-বিদ্রোহ এবং রীভ্রকীয় বিমানবাহিনীতে প্রকাণ্ঠে অবাধ্যতা । 
এই পরিস্থিতিতে ব্রিটিশ সাহ্রাজ্যবাদ বাধা হল বাষ্রক্ষমতা৷ হস্তান্তর করতে। সেই সঙ্গে 
তার! কার্ধকরী করল আরো একটি সিদ্ধীন্ত--ভাঁরতবর্ষের দিখগাকরণের সিদ্ধান্ত । 
ভারতে গগমতা হস্তান্তবিত হল কংগ্রেমের হাতে, পাকিস্তানে মুসলিম লিগের হাতে । 


এইভাবে ১৯৪৭ সালে ১৫ই আগস্ট কংগ্রেসের ৬২ বছর বয়সে সমাচ হল 
কখগ্রেদের নেতৃত্বে এই উপমহাদেশের স্বাধীনতা-সংগ্রাম। তারপর শুরু হল স্বাধীন 
ভারতে কগ্রেদ-নেতৃত্বের ধারণ অন্যায়ী তথাকথিত সমাজতন্ত্রের রপায়ণ। পরবর্তী 
৩৮ বছরের ইতিহাঁ সাঁশ্তিক ; অতএব পুনরাবৃত্তি নিশ্রয়োজন। আজ শুধু একটাই 
প্রম ঃ ঘে ভারতের বপন বুকে ধরে জীবন দিয়েছেন শত শত শহীদ, যৌবন দিয়েছেন 
হাজার হাজার বার ও বীরাঙ্গনা, ত্যাগ ও লাঙ্থনা বরণ করেছেন লক্ষ লক্ষ নর-নাঁরী, 


সেই স্বপ্নের বাস্তব রূপায়ণ ঘটেছে কি কিংবা এ 
নেতৃত্বের পরিচালনায়? ঘটার সম্ভাবনা আছে কি কগ্রেদ 
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পাঁঠক লক্ষ্য করেছেন, এই নিবন্ধের প্রথম অংশটি আমি শেষ করেছি একটি প্রশ্ন 
দিয়ে। প্রশ্নটি এই £ যে ভারতের স্বপন বুকে নিয়ে জীবন দিয়েছেন শত শত শহীদ, 
যৌবন দিয়েছেন হাঁজার হাঁজার বার ও বীরাঙ্গনা, ত্যাগ ও লাঞ্চনা বরণ করেছেন 
লক্ষ লক্ষ নরনারী, সেই স্বপ্নের ভারত আমরা! পেয়েছি কি কংগ্রেসের নেতৃত্বে? 

আশা! করি, এই প্রশ্নের উত্তরে আমি যদি সরবে বলি, “না, পাইনি”, তবে কেউই 
বড় বেশি একটা আঁপত্তি করবেন না। সবাই আমার সঙ্গে একমত হবেন যে, এই 
খণ্ডিত এবং আরও খগুন-শগ্ষিত ভারত তারা চাননি) তীরা চাননি এমন এক 
ভারত, স্বাধীনতার প্রান চল্পিণ বছরেও যেখানে বেড়ে চলেছে বিদেশী ও স্বদেশী 
শোঁষণ এবং ধনা-রিদ্রের ব্যবধান, যেখানে এখনও এক অবিশ্বান্ত রকমের বিপু 
জনসংখ্যা থেকে গিয়েছে দারিদ্রসীমার নিচে এবং অক্ষর-জ্ঞানের বাইরে, যেখানে 
এখনও চালু আছে জনগণের অধিকার-হরণের বহুবিধ বিধান ও ব্যবস্থা । 

কেন এমন হল? এ প্র, আজ প্রায় সবার মুখে মুখে । তবে প্রন্টা সর্বজনীন 
হলেও, আমার আশঙ্কা, উত্তরটা হবে না সর্বসম্মত। কেউ দায়ী করবেন একে, কেউ 
ওকে । তবে আমার মনে হয়, প্রধান দায্িত্ব সেই দলেরই, বিশেষ করে তার নেতৃত্বেরই, 
যারা পরিচালনা করেছেন জাতায় আন্দোলন এবং প্রায় একটানা ভাবে পরিচালনা 
করে আসছেন হ্বাধ'ন ভারতের রাষ্ট্রক্ষমত1। বলা বাহুনা, আমি কংগ্রেমের, বিশেষ 
করে তার নেতৃত্বের, কথাই বলছি। অতএব আমি এখন অগ্রণর হব এই কংগ্রেস 
নেতৃত্বেরই মূলা র়নে-_পামিত পরিপরে ঘ। সংক্ষিপ্ত এবং কিছুটা অপস্পূ্ণ হতে বাধা । 


নেতৃত্বের কথা বলতে গেলে, বলতে হয় সংগঠনের কথা, তার কর্মসুচী এবং 
জদন্যায়ী পরিচালিত আন্দোলনের কথা। কিন্তু কংগ্রেসের সুত্রপাত যদিও হয় 
১০৮৫ সালে, তার সাংগঠনিক কাঠামো গড়ে তোলার প্রথম প্রস্তাব গৃহীত হয় বিশ 
বছর পরে ১৯০৬ সালের কলিকাতা অধিবেশনে । কর্মসুচী বলতে তেমন কিছু 
ছিল না_-বড় দ্রিনের ছুটিতে সাড়ম্বরে সম্মেলন করা এবং বিটিশ সরকারের কাছে 
সবিনয়ে কিছু আবোন-নিবেদন করা ছাড়া। আন্দোলনের ব্যাপার তো এছে 
অনেক পরে পরবতী দশকের মাঝামাঝি বিদেশ-প্রত্যাগত গান্ধাজী কংগ্রেসের 
নেতৃত্বে আমলার পরে। 


তার মানে, এর আগে কি দেশে হয়নি কোনো আন্দোলন? শিশ্চমই হয়েছে_- 
ভারতের সুার্ঘ স্বাধানতা-আন্দোননের সমগ্র ইতিহাপে মেই একমাত্র আন্দোলন, 
যাতে কোনো! পর্যায়েই করা হয়নি কোন আপন, ঘা শেষ হয়েছিল বিদেশী 
সামাজযবাদের পরাজয়ে, তথা দেশ সংগ্রাম।দের বিয়ে । আমি বলাছি বদ-তর বদ 


৬৮ অন্যচোঁখে রবীন্দ্রনাথ 'ও বিভিন্ন প্রসঙ্গ 


করাঁর গৌরবময় আন্দোলনের কথা, যে আন্দোলনের ত্রিবেণী-প্লাবনে আত্ব-নিবেদল 
করেছিলেন নরম, মধ্যম ও চরম-_সব পন্থার দেশপ্রেমিকরা, যে আন্দোলনে একাকার 
হয়ে গিরেছিল বিবেকানন্দের স্বদেশ-যন্, রবীন্দ্রনাথের ব্বদেশ-সঙ্গীত, হ্মচন্ 
কানুনগোর আগে বিক্ফৌরণ | এবং সব কিছু ছাপিয়ে উঠেছিল বন্ছিমচন্দরের 
“বন্দেমাতিরম!?? 
কিন্ত মে আন্দোলন তো পরিচালিত হয়নি কংগ্রেন-নেতৃত্বের পরিচালনায় 
ব্ভিগতভাবে কোনো কোঁনো নেতা এখানে নেখানে কম-বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ 
করলেও এবং কংগ্রেপকর্মীরা প্রায় সর্বত্র অংশগ্রহণ করলেও এই আন্দোলন কোনোও 
অর্থেই ছিল না কগগ্রেসি আন্দোলন । ভঙগ-বঙ্গের দু'টি রাঁজধানী, কলকাতা ও ঢাক; 
ছিল এই আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র এবং ভেলাগুলিতে কর্ণরত ছিল অসংখ্য “সমিতি? ২ 
এই আন্দোলনের প্রাণপুরুষ ছিলেন এই সমস্ত সমিতির নেতৃবৃন্দ । এই জন্যই ১৯০৯ 
সালে হাগুড়ায় এক সভার অরবিন্দ এই নমিতিগুলিকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেল 
“আমাদের জাতীয় জীবনের গৌরব” বলে। এবং যেহেতু এই আন্দোলন প্রধানত: 
সীমাবদ্ধ ছিল বাঁংলার মধ্যে, সেই হেতু ১৯১০ সাঁলে বঙ্গ-ভঙ্গ রদ-এর ঘোষণার পরে 
তৎকালীন কংগ্রেপ-সভাঁপতি পণ্ডিত বিষণ নাঁরারণ দূর প্রশংসা-ভরে মন্তবা করেছিলেন, 
“আধুনিক ভারতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংবিধাঁনিক সংগ্রামে এটা হ'ল বাংলার মহাঁল 
জয়।” কংগ্রে-নেতৃত্ব এই আন্দোলনের মুগ্ধ দর্শক, কিন্ত পথ-নির্দেশক নন। 


প্রদ্গতঃ স্মরণীয় যে,রুখ বিপ্লবের আগে পরন্থ পরাধীন দেশগুলিতে যেসব স্বাধীনত, 
আন্দোলন পরিচালিত হত, সেগুলি আব শ্ঠিকতাঁবেই হ'ত জাতীয়তাবাদী আন্দোলন : 
এই আন্দোলনের নৈনিকরা অবহিত থাঁক আর না থাক, এর অর্থ নৈতিক মর্ণবন্ত হচ্ছে 
বিদেশী পুঁভিবাঁদের পরিবর্তে খদেশী পুঁভিবাদের প্রতিঠা এবং সেই উদ্দেশ্তে 
দাত্াজাবাদের হাত থেকে দেশীয় ধনিকদের হাতে,তাদের নেতৃত্বাধীন সংগঠনের হাঁতে, 
রাষ্টর্ষমতার স্থানান্তর ঘটালো। ভারতে জাতীয় কংগ্রেসই হল সেই সংগঠন। একা 
যা স্থাপিত হরেছিল সাআাজাবাদের “সেফটি ভালভ" হিসাবে, সেই কংগ্রেনই রূপান্তরিত 
হয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সংগঠনে । গোড়ার দিকে নবজাতি ভারতীয় ধনিক 
শ্রেণী ছিল দুর্বল, কুষ্তিত এবং ভীরু। তাঁই কংগ্রেসের আব্দেন-নিবেদনেও তাঁদের 
দাবিগুলির উল্লেখ থাকত বিনীত, বিন ও অর্থোচ্চীর ভাষায়। দয়ার দীন হিসাবে 
যাঁপাত্ৰা যেতঃ তাই নিয়েই তাদের থাকতে হ'ত আপাত-সন্তষ্ট। 

এই সময়ে এল বদ-তঙ্গ রদের ছ্রস্ত আন্দোলন। সংগঠকের| অবহিত ন. 
থাকলেও এই আন্দোলনও ছিন মর্গগতভাবে জাতীয়তাবাদী অর্থাৎ হদেশী ধনিক 
শরেণার আত্মপ্রতিষ্টার পরিপোবক। বিলাতি বজণ্, স্বদেশী গ্রহণ এবং জাতীয় শিক্ষা 


ক্ষ ঞা 
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যাঁর অন্যতম অঙ্গ ছিল কারিগরি শিশ্ষা, তাঁর প্রবর্তন_-বঙ্গভঙ্-রদ আন্দৌলনের এই 
নব শ্লোগান ও কর্সো্চোগ সবই ছিল ভারতীয় বনিক শ্রেণীর অন্গকুল। কিন্ত 
ত্সন্বেও এই আন্দোলনের জঙ্গী রূপ দেখে এবং অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা৷ ভেবে, 
তারা সরে রইল দূরে এবং কংগেস-নেসৃহগু রইলেন নিষ্ছিয়। যাই হোক, এই 
আন্দোলনে ব্রিটিশ সাঘাজ্য-শক্তির পরার এবং সংগ্রামী সংঘ-শক্ির জয় এক দিকে 
যেমন দেশীয় ধনিক শ্রেণীকে দিল আত্মবিশ্বাস, অন্য দিকে তেমনি জাতীয় কংগ্রেসের 
নেতৃত্বকে করে তুলল সক্রিয়। কিন্তু এই সংঘ শিকে আরও ব্যাপকতর গণ-ভিত্তির 
উপরে দীড় করিয়ে, তাকে গ্রয়োনমত দেশ-জো'ড়া আন্দোলনে সামিল করা এবং 
জাতীরতাঁবাদের ঘুগোঁপযোগী প্রবক্তা হিসাবে কংগ্রেপ-নেতৃত্বের আত্মপ্রকাশ করা 
খনও বাস্তব হয়ে ওঠেনি । সেটা হল পরবর্তীকালে গান্ধীর কল্যাথে। বাস্তবিক 
পক্ষে, গা্মীজীর আবিতাঁবের অনতিকালের মধ্যেই কংগ্রেসের নেতৃত্ব এবং গাঁদ্বীজীর 
নেতৃত্ব হয়ে উঠল একার্ঘবাঁচক | অতএব তখন থেকে কখগ্রেদ-নেতৃত্ের মূল্যায়ন মানেই 
হ'ল গান্ধী-নেতৃত্বের মূল্যায়ন, কেননা বীরা তার বিরোধিতা৷ করেছেন, তারা হর 
ভওহরলালের মত শেষ পর্যন্ত তীর কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন আর নয় তো সুভাষচন্দ্র 
ঘত নিজে দরে গিয়ে তাঁর জন্য পথ ছেড়ে দিয়েছেন । 


উপরে আমি উল্লেখ করেছি জাতীয়তাবাদের “যুগোপযোগী প্রবক্তা হিনাবে 
কংগ্রেদ-নেতত্ের আত্মগ্রকাঁশের” কথা, যাঁ ঘটেছিল গান্ধীজীর মাধ্যমে । ব্যাপারটা 
একটু ব্যাখ্যার প্রয়োজন। সব দেশেই জাতীয়তাবাদ পর্ণ পরিণতি লাভ করে 
নাঁমন্ততন্বের অবদানে, তথ। গণতান্ত্রিক বিপ্লবের, ওরফে ক্ষষি-বিপ্রবের, সংঘটনে । কিন্ত 
পরাধীন দেশে এই গণতান্ত্রিক বিপ্লবের, তথা কৃষি-বিপ্লবের কর্ণকাণ্ড আবার যুক্ত 
হয়ে যায় সাঁআাজ্যবাঁদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সঙ্গে কেননা অধীন দেশের উদীয়মান 
পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে পরম্পরকে সাহায্য করে দেশীয় দামন্তবাদ এবং বিদেশীয় 
সাম্রাজ্যবাদ । অতীতে যখন পু'জিবাদের প্রতিদ্দী হিসাবে ছিল না সমাজবাদ, 
ধনিকশ্রেণীর প্রতিষ্পর্ধী হিসাবে ছিলনা শ্রমিকশ্রেণী, তখন ধনিক শ্রেণী কথক শ্রেণীকে 
নেতৃদ্ব দিয়ে আপসহীন রক্তা্ত সংগ্রামের মাধ্যমে সামন্তবাদের অবদান ঘটিয়ে সম্পূর্ণ 
করত গণতীন্্রিক তথা কৃষি বিপ্লব । 

কিন্ত বর্তমানে যখন পুঁজিবাদের, তথা ধনিক শ্রেণীর,চেয়ে আরও আকর্ষণীয় বিকল্প 
হিসাবে দেখা দিয়েছে সমাজবাদ; তথা শ্রমিক শ্রেণী, তখন শংকিত ধনিক শ্রেণী 
আঁ ঝুঁকি গ্রহণ করে না সামন্তবাদের বিরুদ্ধে আপদহীন রক্তাক্ত মংগ্রামের। তাই 
ভারতের মত পরাধীন দেশের ধনিক. শ্রেণীকেও সন্ধান করতে হয় সামন্তবাদের 
বিরুদ্ধে সগ্রামকে বাদ দিয়ে সা্রাজারাদের হাত থেকে স্বাধীনতা! অর্জনের পথ, অর্থা 


৭০ অন্যচোথে রবীন্দ্রনাথ 'ও বিভিন্ন প্রসঙ্গ 


গণতান্ত্রিক তথা কৃষি বিপ্লবকে বাদ দিয়ে রাষ্ট্র্দমতা করায়ন্ত করার পথ। এই পথ 
অঙ্গরণ করতে গিয়ে, স্বাভাবিকভাবেই দারাভাবাদ সম্পর্কে অবলম্বন করতে হয় 
নতুন নীতি, সংগ্রাম এবং আপনের দৈত নীতি-_সংগ্রাম কেবল তত দূর পর্যন্ত, ঘত 
দূর পর্স্ত তা রাখা যায় নিগ্ছদের নিয়ন্ত্রণ, এবং তাঁর পরেই আপস। স্বভাবতই 
সংগ্রাম হবে অহিং, পরিচালিত হবে প্নত্যাগ্রহ হিসাবে এবং সমাপ্ত হবে 
শান্তিপূর্ণ বোঝাপড়ায়। এই হ'ল জাতীয়তাবাদের যুগোপযোগী পন্থা, যা নিষ্ঠাভারে 
গ্রহণ ও সাফল্য সহকারে অগ্গঘরণ করেছিলেন গান্ধীজীর অভিভাবকত্বাধীনে 
কংগ্রেপ-শেতৃত্ব -১৯২১ সালের অসহযোগ এবং ১৯৩১ পাঁলের আইন-অমান্ত আন্দোলন 
যার জাজ্জল্যমান সাক্ষ্য। 


কিন্তু গণ তান্ত্রিক বিপ্লব তো৷ কেবল ধনিক শ্রেণীর একটি রণকৌশল-গত লাইন 
মাত্র নয়। এই বিপ্নৰ একই সঙ্গে একটি বহুমুণী প্রক্রিয়া__রাঁজনৈতিক, অর্থ নৈতিক, 
সামাভিক এবং সাস্কৃতিক। এই বিপ্লব সম্পাদনের প্রক্রিয়ায় ভারতবর্ষের বিভিন্ন 
অঙ্গরা জ্য ও অঞ্চনগুলিতে ভিন্ন ভিন্ন জাতিসতাগুলির ঘটত স্বাভাবিক বিকাঁশ এবং 
সাতরাজাবাদ-বিরোধী অভিন্ন সংগ্রামে গড়ে উঠত এক মহাজাতীয় সংহতি) গ্রামাঞ্চল 
জুড়ে চাষীর হাতে জমির মালিকানা এবং কুটির শিল্পের গুনরজ্জীবনের সঙ্গে সক্ে 
সাত্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রামের মাধ্যমে শহরাঞ্চল জুড়ে গড়ে উঠত নতুন 
নতুন শিল্প-উদ্োগ, রচিত হ'ত অর্থনৈতিক অগ্রগতির বুনিয়াদ ধর্মত-নিধিশেষে 
জনসাধারণের মধ্যে ভেঙে পড়ত সাম্রদায়িকু বিরোধ, জাতিভেদ 'ও অক্পৃশ্ঠতার 
দেওয়াল, বইতে শুরু করত কুদংঙ্কারের দূষণ-ুক্ত হাওয়া; শিক্ষার আলে ছড়িয়ে 
পড়ত ত্রত বেগে, গড়ে উঠত বহুবর্ণ সস্ৃতির এক নতুন পরিমগ্ডল। সেক্ষেত্রে 
সাআজাবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সফল পরিণতিতে আমরা পেতাম আমাদের সেই 
ূবসথরীদের স্বপ্নে দেখা ভারতবর্ষকে- স্বাধীন, সংহত, সয়ির পথে অগ্রসরমান, 
চেতনার আলোয় বিকাশমান, নতুন এক শতদল-মংস্কৃতিতে গ্রকাঁশমান, ভাঁরতবর্ধকে। 
আমরা যে সেই ভারতবর্ধকে পাঁইনি, তার প্রধান দয়িত্ যে কংগ্রের-নেত্ত্বের, তথা 
গান্ধী-নেতৃত্বের, তা অস্বীকাঁর করা যাঁয় কি? 

এই প্রশ্নের উত্তরে কেউ কেউ হয়ত বলবেন, বিপ্লবের ভবিষা তো অনিশ্চিত, 
পথ হিংসাকুটিল ও রক্তপিচ্ছিল। তাঁর চেয়ে নিশ্চয়ই বরণীয় এই ্রয়-নিশ্চিত, 
অহিংলা-পৃত, রকতপাতহীন এই স্বাধীনতা এবং খণ্ডিত ভারত। এর জবাঁবে নাই 
বা তুললাম গান্ীজীর অহিংজা সম্পর্কে প্রশ্ন, নাই বা তুললাম ভিন্-পন্থীদের সহিংস ও 
বক্ত্ষযী সংগামকে বিটিশের সক্গে দূর কষাকষি করার হাতির হিসাবে ব্যবহারের 
গান্ধীবাদী দৃষ্ান্ছের কথা । কিন্তু কেমন করে ভুলে যাই বিশের দশকের মাঝামাঝি 


শত বর্ষের আলোয় ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ৭১ 


হিন্দুগুদলমান দাপ্ধায় হিংসার তাঁগ্ৰ ও অঢেল রক্তপাঁতের কথা, যাঁ এমনকি 
জওহরলালের মতে, গান্ধীজী কর্তৃক হঠাৎ আন্দোলন বন্ধ করে দেবার ফলে পুঞ্সিত 
নংগ্রামী আবেগের বিকৃত অভিবাক্তি? কেমন করে ভূলে যাই ১৯৪৬-এর 
সাশ্প্ররারিক পাঁশবিকতা ও ভ্রাতক্তে হোৌলি খেলার কথা, যে সম্পর্কে আরও বেশি 
করে খাটে জগ্হরলালের এ ক্ষুব্ধ মন্তবা ? কেমন করে ভুলে যাই ভারভবিভাগের 
কলে সীমান্ত-পারাপারকারী হিন্দুদুদলমানদের উপরে ভিন্নধর্মী ঘাতকদের নৃশংস 
হতাভিযান ও রক্ত-পরাবনের কথা? সাম্রাজাবাদ ও সীমস্তবাঁদের বিরুদ্ধে বিপ্লবী 
নংগ্রামে নিশ্চয়ই প্রয়োজন হ'ত না এত হিংসার, এত রক্ত ক্য়্ের অথচ নে পথে আমরা 
জয় করে নিতে পারতাম আমাদের শহীদদের হ্বপ্ের অথণ্ড ভারতবর্ষের সর্বাদীন 


স্বাধীনতা ! 


দুর্তাগোর কথা এই যে, স্বাধানত। অজ্নের পরেও কগগ্রেল*নেতৃত্বের এই 
গণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রতি বিবুখতা। ও বিরোধিতার নীতি অব্যাহত আছে, যদিও 
এখন প্রধানতঃ রাষ্্ক্ষমতা৷ ব্যবহারের মাধ্যমেই এই আঁমুল গণতান্ত্রিক রূপায়ণ সংঘটিত 
করা সন্তব। রাষ্রী ক্ষেত্রে এই প্রতিক্রিয়াশীল নীতিই প্রকাশ পাচ্ছে সামস্ততন্্ 
ও সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সহযোগিতায়, যার দূরন আজও চলছে সামন্ততান্ত্রিক শোষণ ও 
পীড়ন এবং বহুজাতিক পুঁজির প্রবেশ ও গ্রসাঁর। এই নীতিই প্রকাশ পাচ্ছে জাতিসতা- 
গুলির প্রতি, তথ। অগরাজ্াগুলির প্রতি, কর্তৃতববাদী আচরণ, যাঁর সুযোগ নিয়ে কোঁণে 
কোণে আত্মপ্রকাশ করেছে বিচ্ছিন্নতাকামী ও বিভেদবাঁদী শক্তিপমৃহ এবং বিপন্ন 
করে তুলেছে এই খণ্ডিত ভারতের রাষ্ট্র সংহতি। এই নীতিই প্রকাশ পাচ্ছে, 
ধর্সের ক্ষেত্রে তথা সামাজিক সমস্া-সমাধানের ক্ষেত্রে মৌলবাদী ও সনাতন-পশ্থীদের 
কাছে আত্মদমর্পণে ৷ এই ঘদি হয় পরিস্থিতি, তাহলে যে ভারতকে নিয়ে কংগ্রেস-নেতৃত্ব 
প্রবেশ করবেন একবিংশ শতাব্দীতে, ত। হবে জেট বিমানের “হাই-টেকনোলজি'-যুকত 
মান্ধাতার আমলের গোরুর গাড়ির মত। 

কংগ্রেন-নেতৃত্বের এই নেতিবাচক দ্িকগুলি তুলে ধরায় কেউ যেন মনে না করেন 
তার ইতিবাচক দিকগুলির প্রতি আমি অন্ধ। মোটেই ন়। পরাধীন ভারতে ব্যাপক 
জনগণকে আন্দোলনের মধ্যে টেনে আনা, তাদের মধে] মর্যাদাবোধ ব্য করা, 
পরিকপ্পিত অর্ধনীতির আদর্শে জনগণকে সচেতন করা, বিভিন্ন দেশের প্রগতিশীল 
আন্দোলনের পক্ষে জনগনের মধ্যে সমর্থন স্থ্টি করা, এবং স্বাধীন ভারতে সর্বজনীন 
ভোটাধিকার প্রবর্তন করা, পরিকঙ্িত অর্থনীতির মাধ্যমে অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতাঁর 
লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়া, সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রমুখ সমাজতান্ত্রিক দেশের সঙ্গে মৈত্রী 
সম্পর্ট স্থাপন করা, আন্তজাতিক ক্ষেত্রে গোঠী-নিরপেক্ষতার নীতি ও সেই সঙ্গে 


২ অন্যচোখে রবী ভ্রনাথ ও বিভিন্ন এস 


সাত্রাজ্যবাদ-বিরোধিতার নীতি অনুসরণ করা, পারমাণবিক ভদ্্রশস্ত্ের নিষিদ্বকরণ ও 
বিশ্বযুদ্ধের বিরুদধাচরণের আন্দোলনে অংঅগ্রহণের মধ্যেমে বিশ্ব শান্তির লক্ষো সব্রিয় 
ভূমিকা গ্রহণ করা৷ ইত্যাদি নিশ্চই কংগ্রেস-নেতৃত্বের ইতিবাচক কৃতিত্ব। এসব 
সম্পর্কে স্বীক্কৃতি ও প্রশংসা প্রার সর্বভনীন | অতএব, "অলমতি বিস্তারেন।” কিন্তু 
তঙপঘ্বেও, আমি অবশ্যই বলব যে কংগ্রেপ-নেতৃতে যদি কৌনও গুণগত পরিবর্তন 
না ঘটে কিংবা, তার অভাবে, যদি কৌনো বাম-গণতাস্ত্িক বিকল্প তাঁর স্থান না গ্রহণ 
করে, তবে ভারতের বাষীর সংহতির বিপম্মক্তি জনগণের অর্থ নৈতিক অভীবমুক্তি এবং 
অজ্ঞতা ও কুসংস্কার থেকে মুক্তি হবে স্ুদূরপরাহত। 
৮৪,৮৬ 


গান্ধী-নেতৃত্বের শ্রেণীদর্শন 


২রা অক্টোবর গাদ্ধীজীর জন্মদিন । প্রতিবছর যেমন হয়, এ বছরও তেমনই হবে 
সরকারি বেসরকারি নানা অনুষ্ঠানের মাধামে তাঁর প্রতি শী জানানো হবে, 
ন্ভা-নমাবেশে তীর অপমাঞ্চ কাজকে সুসমাঁঞ্ত করাঁর সংকল্প ধ্বনিত হবে । আমরাও 
তাঁর প্রতি জ্ঞাপন করি আমাদের অবা_তবে ভার অদগাপ্ত কাজকে স্সমাঞ্ত করার 
আনুষ্ঠানিক সংকল্প গ্রহণের আগে আন্তরিকভাবে জানতে চাঁই কি সেই কাজ, বুঝাতে 
চাই সত্য-সত্যই তা সমাপা কিনা, এবং সমাপা যদি তা হলে সগ্তাব্য কিনা । 

বলা বাহুলা, তাঁর কোনো কাঁজ অসমাপ্ত আছে কিনা এবং থাঁকলে, কতটা 
অসমাপ্ত আছে, তাঁ ভাল ভাঁবে জানতে হলে আগে জানা দরকাঁর কিকি কাজ তিনি 
করতে চেয়েছিলেন এবং তাঁর কতটা তিনি করে যেতে পেরেছেন। স্বাভাবিক 
ভাবেই বুঝে নিতে হবে কি ছিল তাঁর কাভের পিছনে দৃষ্টি তথা দর্শন। আর 
তাঁর জন্য প্রয়োজন এই সগয়কাল জুড়ে তার কর্ণভীবনের সঙ্গে সাগরহ পরিচয় । তাই 
শুরু করছি প্রথম বিশ্বযুন্ধের কাল থেকে এ দেশে তার কর্ণজীবনের সুচনা থেকেই। 


শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের কুচনায় বিদেশপ্রত্যাগত গান্বীজী যখন স্বদেশের 
রাঁজনীতি ক্ষেত্রে প্রবেশ করলেন, তখন ভারতের জাতীয় আন্দোলন এক নতুন পর্যায়ে 
পীর্পণে গ্স্তত। স্ুরেন্্-অরবিন্দের নেতৃতে উদ্বোধিত, বন্ছিম-রবীন্দরনাথের সঙ্গীতে 
উদ্বেলিত, প্রফুল-ক্ুিরামের আত্মদীনে উদ্দীপিত, শতদহত উৎ্পগিত-প্রাণ নর-নারীর 
অকুতোভয় ংগামে িটিশ সাম্রাজ্যবাদ পরাহত-_ভ্রবঙ্গ পুরমিলিত। বাংলার মাটিতে 
সাহ্রাদ্যবাদের এই পরাজয়ে জাতীয় আন্দৌলনের এই অভূতপূর্ব বিজয়লাভে আসমুদ্- 
হিমাচল তখন রোগাঞ্চিত, অভ্থথানের আহ্বানের জন্য উচ্চকিত। এই প্রোজ্জন 
পটভূমিকাঁয় গাদ্ধীজীর আবির্ভাব এবং দক্ষিণ আক্রিকায় সফল সত্যাগ্রহের গৌরবে 
সাদরে জাতীয় আন্দোলনের তথা কংগ্রেসের নেতৃত্বে তার অভিষেক । 


পরনে কটিবন্্, হাতে চরকা, মুখে অহিংসার বাঁণী-_গান্ধীজী জাতীয় আন্দোলনের 
বল্গা হাঁতে তুলে নিতে না নিতেই বেজে উঠলো প্রথম বিশ্বদুদ্ধের দামীমা। সাম্রাজ্য- 
বাদী এই ঘুদ্ধ কোনো পক্ষের জয়ে বা পরাজয়েই মুক্তিকামী মানুষের বা দেশের নেই 
কোনো স্বার্থ, তাই লেনিন আহ্বান জানালেন দেশের মানুষকে, ছুনিয়ার মান্ষকে, 
ওঠো! জাগো! এই যুদ্ধকে পরিণত করো গৃহ্যুন্ধে! নিজের হাঁতে দখল করে৷ 
ক্ষমতা! আঁর অন্যদিকে গান্ধীজী শোনালেন তাঁর অমৃতবাঁণী £ ইংরেজ আজ জার্মান 
আক্রমণের মৃখে বড়ই বিপন্নঃ তাঁর এই বিপদের স্বযোগ নেও়া আমাদের অঙ্ছচিতঃ 


৭৪ অন্যচোখে রবীন্দ্রনাথ ও বিভিন্ন প্রসঙ্গ 


বরং আমাদের উচিত হবে যথাসাধ্য তাঁকে সাহাঁধ্য করা। এবং কিমাশ্চর্যমতঃপরম ? 
অহিংস গাঙ্ধীজী এই বিশ্বজোড়া হিংসার তাণ্ডবে ভারত থেকে বলির পশুসংগ্রহ করে 
দেবার জা সেচ্ছায় গ্রহণ করলেন ব্রিটিশ সাহ্রাজাবাদের “বিজ্ঞুটিং সার্জেন্ট-এর পদ এবং 
জার্ধান কামানের খোরাঁক হবার জন্য ইংরেজের হাতে তুলে দিলেন হাজার হাঁজাঁর 
ভারতীয় তরুণকে !-মান্ষ বিস্মিত হল, কিন্ত যুগ-বৃগ-সঞ্চিত কুসংস্কার মঞ্স অবতার- 
পয়গঞ্ধরবাদের বিশ্বাসে বিমুঢ মাহুষ এই ভেবে সান্বনা পেল, কি জানি এ '9 হয়তো 
মহাত্মার মাহাত্ম্য ! 


এ শেষ ইল। লেনিনের নেতৃত্বে পরিচালিত রাশিয়ার মেহনতি মাহ্ষ বিজ্দী 
বিপ্বের মাধ্যমে গ্রাঁরতন্ত্রকে চ্রমার করে দিয়ে দখল করলো ক্ষমতা। আঁর 
আমাদের দেশে গাদ্দীজীর নেতৃত্বে সাস্রাজ্যবাঁদ পেল প্রচণ্ড উ্বত্য, দেশের মানুষ পেল 
মন্টেগ-চেমসফোর্ড শাসনসংস্কার, অপহা অত্যাচার-এবং সর্বোপরি জালিয়ান- 
ওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড । প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ স্বণীভরে প্রত্যাখান করলেন 
সাহিত্যে নোবেল-পুরস্কার প্রাপ্তি উপলক্ষ্যে ত্রিটশ সরকার কর্তৃক প্রত 'নাইটছড' । 
গাদ্ধীজী কিন্ত প্রণ্তিবাদ করতে কেবল অশশ্মতিই প্রকাশ করলেন না, ঘু্কালীন 
অবদানের জঙ্ত ব্রিটিশ সাত্রাজাবাদ কর্তৃক প্রন 'কাইজার-ই-হিন্দ" উপাধিটি প্রত্যাখান 
করার অন্থরোধ রক্ষা করতেও তিনি অস্বীকৃতি জানালেন! হিজলী জেলে গুলি 
চালিয়ে রাজবন্দী হত্যার যে-নিলর্জ নর ব্রিটিশ সাঘরাজ্যবাদ স্থাপন করেছিল, তারও 
প্রতিবাদ জানাতে অন্বীকার করেছিলেন গান্দীজী এবং রবা দ্রনাথকে বাধ্য করেছিলেন 
লিখতে ঃ 

'িগবান তুমি ঘুগে ঘুগে দূত 
পাঠায়েছ বারে বারে 
দয়াহীন সংসারে-_ 
তারা বলে গেল 'ক্ষমা করো সবে 
বলে গেল ভালোবাসো 
অন্তর হতে বিদ্বেষ-বিষ নাশো"। 
বরণীয় তাঁরা, স্মরণীয় তাঁরা, তবও 
বাহির-দ্বারে 
আজি ছুদিনে ফিরান্থ তাঁদের বার্থ নমস্কারে।” 

অর্থাৎ, হে ভগবান, গান্ধীজীর সতো অনেক দূত তুমি পাঠিয়েছো; তাঁরা অনেক 
উপদেশামূত বর্ষণ করে গিয়েছেন, কিন্ত তাদের মতো উপদেষ্টাদের আন আমাদের 
প্রয়োজন নেই১ তাই তাদের শূন্ঠহস্তে প্রণাম জানিয়ে বলি, ঢের হয়েছে, এবার 
আন্বন! 


গান্ধী-নেতৃত্ত্র শ্রেণীদর্শন ৭৫ 


গান্ধীজী সাত্রীজ্যবাদকে মী করলেও দেশবাসী কিন্তু ক্ষমা করেনি। সভা- 
সমাবেশে, মিছিলে-বিক্ষোভে গোটা দেশ উত্তাল হয়ে উঠলো। ধর্মঘটে ধর্মঘটে 
কলকারখাঁন৷ অচল হয়ে গেল। বাস্তবিক পক্ষে ৯৮ সালে বোদ্বাইয়ে তিলকের 
গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে ঘে বিরাট বর্ণঘট হয়, যে ধর্মঘটকে অভিনন্দন ভানিয়ে লেনিন 
তারবার্তা পাঠিয়েছিলেন এবং লিখেছিলেন, ভারতের শ্রমিকরা এখন শ্রেণী-সংগ্রামের 
জন গ্রস্ত, তারপর থেকে বিশেষ করে গান্দীজীর নেতৃত্গ্রহণের পর থেকে শ্রমিক- 
শ্রেণীর জাতীয় আন্দোলনে অখগ্রহণে বেশ একটা ভাটার কাল চলছিল। কিন 
১৯১৯-২০ সালে ষে ভাটার কাল কেবল অকিক্রান্তই হল না, ছুকুলপ্লাবী জোয়াবে 
নব ভাসিয়ে নিয়ে গেল। এই পটভূমিকাতেই ১৯২১ দাঁলে কগগ্রম সম্মেলনে সছ্- 
প্রতিচিত কমিউনিস্ট সার্টির মুখপাত্র মৌলানা হজরত মোহানী উন করলেন পূর্ণ 
স্বাধীনতার প্রস্তাব”! উপস্থিত প্রতিনিধিদের অবাক করে দিরে গাদ্ধীজী এই প্রস্তাবের 
বিপক্ষে তীব্র আক্রমণ চালালেন এবং ঘোষণ! করলেন, আমাদের লক্ষা পূর্ণ স্বাধীনতা 
নয়, আমাদের লক্ষ্য ডোমিনিয়ন ষ্ট্যাটাস' । জাতীয় আন্দোলনের অধিনায়কের মুখে 
এই ঘোঁষণ1 সাম্রাজ্যবাদের কাছে উপভোগ হতে পারে, কিন্ত ভারতবাপীর কাছে 
কিছুতেই নয়। তাই বুকের বিক্ষোভ বুকে চাপা দিয়ে ভারতবাসী নীরবে গ্রতী্ষা 
করতে লাগলো বিস্ফৌরণের মুহূর্তটির জন্য । 

সেই মুহূর্তট এসে গেল অচিরেই । খিলাঁফৎ আন্দোলনের নেতৃত্বের স্দে একযোগে 
গান্ধীজী ঘোষণা করলেন অহিংস অসহযোগ আন্দৌলন। কেবল তাই নয়, দেশবাসীর 
কাছে তিনি অদ্দীকার কংলেন একবছরের মধ্যে, ১৯২১ সালের ডিলেম্বরের মধ্যে, 
ন্বরাভ' অজর্নের । জনগণের কণ্ঠে দিলেন তিনটি লোগান ঃ “আলাহো আকবার !' 
'বন্দেমাতরম্‌!” এবং হহিন্দুমুসলমান কি জয়! তাদের সামনে রাখলেন তিনটি 
বয়কট £ আইনসভা বকট, আদালত বয়কট, স্কুল-কলেজ বয়কট । আর দিলেন তিনটি 
কাজ £ চরকা কাঁটো, বিলাতি ছাড়ো, খাদি পরো । এক বছরের মধ্যে স্বরাঁজ্যের 
বপ্নে উদ্বুদ্ধ উদ্দীপ্ত মানুষ দলে দলে সমবেত হল সেই আন্দোলনে । আদালত থেকে 
বেরিয়ে এলেন উকিল-ব্যারিস্টাররা, আইনসভা থেকে সভাসদরা স্কুল-কলেজ থেকে 
ছাত্র-ছাত্রী, শিঞ্ষক-শিক্ষিকারা। হিন্ু-মুদলমান, নারী-পুরুষ, বালক-বৃন্ধ নিবিশেষে লক্ষ 
লক্ষ মানুষ সর্ব পণ করে ঝাঁপিয়ে পড়ল স্বরাজের স্বপ্ন-রূপাঁয়ণের দেশজোড়া 
মহাঁোতে। প্লাবন যখন আসে তাকে কি বীধা যাঁয় কুলের বাঁধনে? বীধভাঙ্ষা 
এই জন-জোয়ারও বাধা রইল না গান্ধীজীর নির্দেশিত সীমা-শর্তের মধ্যে । কোথাও 
শ্ররু হল “বিলাঁতি পোড়াও', কোথাঁওবা খাজনা বন্ধ', কোথাওবা শ্রমিক ধর্মঘট, 
কোথাওবা নিশ্রিয় অসহযোগ আকার নিল সক্রিয় বিদ্রোহে। শুরু হল সাত্রাজ্যবাদের 
বুশংস দমন-পীড়ন_লাঠি, গুলি, হত্যা ? শত শত হত আহত হাজার হাজার কাঁরারু্ 
অগণিত | কিন্তু এ যৌবন জলতরদ্দ রোধিবে কে? প্রমাদ গুনলো৷ সাম্রাজ্যবাদ, 
যায় বুঝি, সব যার !-“কিন্ত প্রমাদ গুণলেন গান্ধীজীও, এ অশান্তিপূর্ণ জঙ্গী আন্দোলন 


৭৬ অন্যচোখে রবীন্দ্রনাথ ও বিভিন্ন প্রদ্গ 


তো তিনি চাননি। অবশেষে চৌরিচোরার পুলিশের গুলিতে নিহত কৃৰকদের 
আহত নহযোদ্ধাদের থানী আক্রমণ ও পুলিস হত্যাকে উপলক্ষা করে তিনি প্রত্যাহার 
করে নিলেন দেই আন্দোৌলন। আশ্বস্ত হুল ইংরেজ, বিস্মিত হল বাকি নেতৃত্ব, বিদ্ু্ 
হল সাধারণ মানুষ । সাত্রাজ্যবাঁদ-বিরোধী তাদের ঘেই রুদ আবেগ পরে আত্মপ্রকীশ 
করল ভাতৃঘাতী সাম্প্রদায়িক দাক্ষায় | 


১৯২৪ সালে দর্ককালে সর্বদেশের নর্বশরেষ্ট বিপ্লবী মহানাধরকদের অন্ততম লেনিনের 
নৃত্যু হল রাশিরায়। কংগ্রেসের সম্মেলনে শোক-প্রস্তাব উতবাপন করতে চাইলেন 
দেশবন্ধু চিন্তর্চন। অহিংসার পুজারী গান্ধীজী নিরস্ত করলেন তাকে । সহিংস 
বংগ্রামের মেনাপতিকে কি করে শ্রঞ্া জানাতে পাঁরে অহিংস আন্দোলনের পতাঁকী- 
বাহী কংগ্রেদ? ল্মরণীর যে, লেনিনের মৃত্যু-সংবাঁদ সাশ্রাজ্যবাঁদের তৎকালীন 
সুখপত্র “স্টেটসম্যান” কাগজে প্রকাশিত হয়েছিল ঘে স্তন্তে তাঁর শিরোনাম ছিল 4 
84৭19] 059969 ৯৬৮৯7 | গান্গীজী বাঁ “স্টেটসম্যান চান আর না চান 
বিশের দশকে সমাজতান্ত্রিক তথা কম্উনিস্ট আন্দোলন কেবল কংগ্রেসের বাইরে 
'শয়, কংগ্রেমের ভিতরেও সংহতি লাভ করছিল। কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে শ্রসিক- 
শ্রেণীর মধ্যে যেমন আত্মপ্রকাশ করছিল সংগ্রামী শ্রেণী-চেতনা, অন্যদিকে তাদেরই 
উ্ভোগে কংগ্রেমের মধ্যে গড়ে উঠছিল একটি বামপন্থী ধারাঁ। কেবল তাই নয়, 
নেপথো সারা দেশজুড়ে সুদংগঠিত হচ্ছিল পমা'ভতন্ত্রের প্রতি উৎসগিত এক ছুঃসাহসিক 
বুব-দংগঠন-হিন্দুস্থান সোশ্তালিস্ট-রিপাবলিকান আগ পূর্বপ্রান্তে যার সেনাপতি 
ছিলেন স্থ্য সেন এবং পশ্চিমগ্রান্তে ভগ সিং। 

১৯২৮ সাল থেকে ভারতের রাজনৈতিক আকাশে ফুটে উঠতে লাগলো আনন 
ঝড়ের নিশ্চিত পূর্বাভাস। শুমিক আন্দোলনের দুরধার অগ্রগতি, পৌঁনঃুনিক 
শরমিক ধর্মঘটের উভ্ভাল তরঙ্গ, সাইমন কমিশন বয়কটে অমিক-শ্রেণীর অগ্রণী ভূমিকা 
ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে বাঁমপন্থীদের জয়লাভ এবং সর্বোপৰি “পূর্ণ স্বাধীনতা! ও স্বাধীন 
নমাঁজতান্্রিক প্রজাতন্ত্রের দাবিতে কলকাতা! কংগ্রেন ৫০,০০০ শ্রমিকের সংগ্রামী 
মিছিল দেশজুড়ে সুচনা! করল এক নতুন অধ্যায়। ১৯২৮ সালে গান্ধীজীর গ্রতি- 
বন্ধকতায় “পূর্ণ স্বাবীনতার' প্রস্তাব গ্রহণ স্থগিত বাঁখা হলেও ১৯২৯ সালে কংগ্রে 
সেই প্রস্তাব গ্রহণে বাঁধা হয়। ইতিমধ্যে সাম্রাজ্যবাদ আঘাত হাঁনলো শ্রমিক 
আন্দোলনের নেতৃত্বের উপরে-_কারাঁরু্ধ নেতাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হল 
নশন্ধ সংগ্রামের সাহীযো ব্রিটিশ সাঁমাজ্যের উচ্ছেদ সাধনের, আদালতকক্ষে তাঁদের 
বৃপ্ত বিবৃত উদ্দীপ্ত করল সমগ্র দ্েশবাদীকে। ১৯৩৭ ফালে গৃহীত হল স্বাধীন 
ভারতের বরিবর্পরঞ্জিত পতাঁকীযা মূলত ছিল লাল, সাদী ও সবুজ কিন্তু গাঁ্মীজীর 
প্রস্তাব অন্ুারে শেষ পর্যন্ত হল গেরুয়া, সাদ ও সবুজ । ১৯৩০ সাঁলে ২৬ জান্য়ারি 


গান্ধী-নেতৃত্রে শ্রেণীদর্শন ্ 


মহাসমারোহ ও উদ্দীপনার মধ্যে উজ্ডীন হল ভারতের ভাতীয় পতাঁকা। কোটি 
কণ্ঠে আওয়াজ উঠলো £ ঢা 0৮ গল5 মিজ্া9৯০ চা8০109জমৈ 
70০৬াব না 0৯10 78০01 


বিল্ময় 'ও বিষাদের বিষয় এই যে, পুর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গ্রহণের পরেও 
গাঁ্ীজী এক বিবৃতি মার ঘোষণা করলেন, "স্বাধীনতার প্রস্তাবে কারো শক্ষিত 
হবার কারণ নেই” এবং সেই সঙ্গে তিনি উপস্থিত করলেন একটি এএগাঁরো দফা 
দাঁবিপত্র, যা ত্রিটিশ সরকার মেনে নিলে তিনি স্থগিত রাখবেন পুরণ স্বাধীনতার 
আন্দোলন । এই যখন তাঁর মনোভাব, তখন বামপন্থীদের দারা উপস্থাপিত পালটা 
দরকার প্রতিষ্ঠা এবং সেই উদ্দেশ্য সামনে রেখে শরমিক, কৃষক ও ঘুৰকদের সংগঠিত 
করার প্রস্তাব যে তিনি প্রত্যাখ্যান করবেন, তাতে আর আশ্চর্ব কি? ১৯৩০ সালের 
ঘার্চ মাসে গাদ্ধীজী বড়নাটকে এক চিঠি লেখেন, “হিংআায় বিশাসী পার্টিটি প্রভাব 
বিস্তার করছে আমার অভিপ্রায় একই সঙ্গে ত্রিটিশের সংগঠিত হিংসা ও হিংসায় 
বিশ্বানী বিষণ পার্টির অসংগঠিত হিংদা_-এই ছুয়েরই বিরুদ্ধে আমার অহিংসার 
শক্তিকে প্রয়োগ করা!” বলাবাহুল্য, হিংসায় বিশ্বানী বধু পার্টিটি বলতে গান্ধীজী 
কমিউনিষ্ট পারর্টিকেই বুঝিয়েছেন । 


যাইহোক প্রতীক্ষার পরে প্রতীক্ষা করেও গাদ্ধীজী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের কাছ 
থেকে অনুকুল সাড়া পেলেন না। সৃতরাং বাধ্য হয়েই তাঁকে ঘোঁধণা করতে হল 
'আইন অমান্য আন্দোলন? । কি হবে সেই আন্দৌলনের রূপ? গাদ্ধীজীর মুখেই 
শুলুন £ “আমার অভিপ্রায় আমার আশ্রম-বামীদের মাধ্যমে এবং অন্যান ধারা 
আমার আমের আদর্শ মেনে নিকেছেন এবং তা রূপাঁয়ণের আশমিক পদ্ধতি আয়ত্ত 
করেছেন, কেবল তাঁদের মাধ্যমে আন্দৌলন শুরু করা ।”» স্থৃতরাং ৬ এপ্রিল হাত- 
বাছাই আটাত্তর ভন শিষাকে নিয়ে তিনি শুরু করলেন তীর এঁতিহাঁসিক ভাণ্ডি 
অভিযাত্রা, ল্য লবণ আইন অমান্য আন্দোলনের সুচনা করা * তিনি ঘোষণা করলেন 
«আমাদের পথের রূপরেখা তৈরি । পল্লীতে পলীতে বে-আইনি লবণ তৈরি করুন, 


ভগিনীরা মদের দোকান আফিমের আখড়া ও বিলাতি কাপড়ের দৌকানে পিকেটিং 
করুন। ঘুবাবৃদ্ধানিবিশেষে ঘরে ঘরে গ্রত্োকে তকলি কাটুন, প্রচুর পরিমাণ জুতো 
তৈরি করুন। বিলাঁতি কাপড় পুড়িয়ে দিন। হিন্দুরা অবৃশ্ঠতা বজর্প করুন। 
হিন্দু মুদলমান। শিখ পাসী, খ্রীষ্টান দকলে অন্তরে অন্তরে মিলিত হোন, ছাত্র-ছাত্রী 
সরকারি স্কুল-কলেজ থেকে বেরিয়ে আঙ্গুন। মরকারি কর্মচারীরা সরকারি চাকুরি 
থেকে পদত্যাগ করে জনগণের সেবার আত্মনিয়োগ করুন এবং অচিরেই আপনার! 
দেখতে পাঁবেন পূর্ণ স্বরা” আমাদের দরজায় আঘাত করছে।” কিন্ত গান্ধীজীর 


৭৮ রর অন্তাচোখে রবীন্দ্রনাথ ও বিবিধ প্রসঙ্গ 


পৃথনির্দেশ নহে গণ-আন্দৌলন ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর তীত্র থেকে তীত্রতর হয়ে 
উঠতে লাগলো । হিংসা-অহিংসার পার্থক্য ঘুচিয়ে দিয়ে গণঅন্াখান জঙ্গী আকার ধারণ 
করল! উট্টগ্রামের বার বিপ্লবার অন্্রাগার দখল করে নিয়ে চট্টগ্রামকে স্বাধীন বলে 
ঘোঁধণ। করল। মেদরিনীপুরে স্থাপিত হল পাল্টা সরকার । শোলপুরে অমিকেণী 
স্থাপন করল শ্রমিক-রাজ। দেশজুড়ে এখানে সেখানে শুরু হল কৃষক-অভু/খান এবং 
খাজনা-বন্ধ অভিযান। পেশোরার স্বাধীনতা ঘোষণা করল * সেখানে মুসলমান 
পাঠানদের দমন করবার জন্য পাঠানো হল হিন্দু গাড়োয়ালী সেনাবাহিনী, কিন্ত 
ব্রিটিশ সেনাপতির নির্দেশ উপেক্ষা করে তাঁরা গুলি চালাতে অস্বীকার করল দেশ- 
প্রেমিক ভাইদের উপরে 1. এ এক নতুন ভারতবর্ষ-_অধৃশ্য অপ্রতিরোধা, অজেয়। 
প্রমাদ গুনলো ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ__সাত্রাজ্য রক্ষার আর কোনো উপায় নেই) প্রমাদ 
গুনলেন আইন অমান্য আন্দৌলনের সর্বাধিনায়ক গান্ধীজীও-_এ স্বাধীনতা তে৷ তিনি 
চাননি, এবং এখনো চান না। অহিংসার পূজারী গান্দীজী, সাশ্গরদীয়িক এঁক্যের 
গ্রবস্তা গান্ধীজী ক্ষুব্ধ হলেন ব্রিটিশ সেনাঁপতির আদেশ উপেক্গী করে মুপলমান দেশ- 
প্রেমিকদের উপরে হিন্দু পৈনি্দের গুলি চালাতে'অস্বীকার করায়! তিনি বললেন, 
«সৈনিকের পক্ষে আদেশ অমান্য করা। শপথ ভঙ্গ করারই সমান ।” 


ত্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ স্বস্তির নিঃখান ফেললো । না, এখনো আশা আছে শেষ- 
রক্ষার__কেননা গান্ধীজী তো৷ আছেন। দূত পাঠানে! হল গান্ধীজীর কাছে; তিনি 
ফিরে এসে তিটিশ সরকারকে জানালেন, “কারাগারের নিঃস্গত্র মধোও তিনি 
তীব্রভাবে চেতন যে তিক্ততা, এমনভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে; সেই কারণে তিনি যথা- 
জন্তব শীঘ্র শান্তি ও সহযোগিতার পুনঃগ্রতিষ্ঠা চান_যদি সত্ভাবে তা করা যাঁয়।'" 
তার প্রভাব এখনো বিরাট কিন্তু ঢের বেশি বিপজ্জনক ও অনিয়ন্ত্রণযোগ্য শক্তিসমূহ 
প্রত্যহ বল সঞ্চয় করছে ।৮.অব্যবহিত পরেই কারাগার থেকে মুক্তি পেলেন গান্ধীজী 
্য়ং এবং কংগ্রেন ওয়াফ্িং কমিটর সদশ্তবৃন্দ | শুরু হল সাআজ্যবাদের গ্রতিনিধি- 
দের সঙ্গে কংগ্রেস নেতৃত্বের আলোচনা_-এবং স্বাক্ষরিত হুল “গান্ধী-আরুইন চুক্তি; । 
পৃ স্বাধীনতা তো৷ দূরের কথা, এমন কি গাদ্ধীজীর এগারো দফা! দাবিপ্রত্রের একটি 
দাবিও এই চুক্তিতে স্বীকৃতি পেলনা। নব্বই হাজার বন্দীর মধ্যে মুক্তি পেল কেবল 
গান্ধীজীর কয়েক হাঁজার 'নিরামিষ' শিষা ; বাঁকিরা ভোগ করতে থাকলেন কারা- 
নিধাতন ; আদেশ অমান্যের জন্য “কোর্ট মার্শাল করা হল অবাধ্য সৈন্যদের স্্য 
দেন ও তীর মহযোদ্ধীদের ফাঁসী এর আগেই হয়ে গিয়েছে, ফীসা হুল ভগৎ সিং ও 
তার সহযোদ্ধাদের | 


গান্ধা-আরুইন চুক্তি সম্পর্কে লিখতে গিয়ে সুভাবচন্ত্র লিখেছেন, “সাধারণভাবে 
যুব সমাজ দীরুণভাবে বিক্ষুব্ধ হল। জওহরলাল লিখেছেন, "মাত্র এই জন্যই কি 
আমাদের জনগণ এক বছর ধরে এমন বারের মতো। আচরণ করেছেন? আমাদের 


গান্ধী-নেতৃত্বের শ্রেণীদর্শন ৭৯ 


সব বড় বড় কথা ও কাজের এই কি শেষ পরিণতি? এই প্রসঙ্ষে সনে পড়ে 
আমাদের কবিগুরুর সেই ব্যাকুল জিজ্ঞাসা ঃ 

“বীরের এ রক্তআ্োত 

মাতার এ অশ্রধারা 

এর যত মূল্য সেকি 

ধরার ধুলায় হবে হারা? 

বর্গ কি হবে না কেনা? 

বিশ্বের ভাগ্ারী শুধিবে না এত খণ ? 

রাত্রির তপস্তা 

সেকি আনিবেন। দিন? 


১৯৩৪ সালে গাদ্ধীজী আহ্ষ্ঠানিকতাবে আইন অমান্ত আন্দোলন প্রত্যাহার করে 
নিলেন এবং তার কিছুকাল পরে কংগ্রেসের অভ্যন্তরে অহিংসার অপলাপ ঘটার 
কারণ দেখিয়ে তিনি কংগ্রেসের স্দস্পদ পরিত্যাগ করলেন। লক্ষণীয় এই যে 
“তার যেমনি যাওয়া তেমনি আসা”, কেননা সদস্তপদ পরিত্যাগ করার আগেও যেমন 
তিনি ছিলেন নেতৃত্ব-নিয়ন্তা, পরেও তেমন রইলেন। ১৯৬৫ সালের 'ভারত শাসন 
আইন" সমগ্রভাবে প্রত্যাধ্যান করা সত্বেও ১৯৩৭ সালে সেই আইনের অধীনে নির্বাচনে 
অঅগ্রহণ এবং নির্বাচনে স্থবিপুল সালালাভের কল্যাণে প্রদেশে প্রদেশে সেই আইনের 
অধীনে শাসন কার্য পরিচালনার দায্রিত্ব গ্রহণ-__-এইসব গুরুত্পৃর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল 
গান্ধীজীরই অভিভাবকহুলভ পরামর্শে । কেবল তাই নয় শাসনক্ষমতার অধিষিত হবার 
পরে বিভিন্ন কংগ্রেস-সরকার কর্তৃক রাষ্ট্রত্জোহের অভিযোগে সংগ্রামী দেশপ্রেমিকদের 
গ্রেপ্চার ও কারাদণ্ড বিক্ষোভ-প্রদর্শনকারী শ্রমিকদের উপরে লাঠি ও গুলি চালনা-_ 
এসব কিছুই পেয়েছিল গাদ্ধীজীর নিঃশর্ত সমর্থন। দৃষ্ানতসকরূপ, মান্রাজ প্রদেশের 
ঘটনাবলী ও মে সম্পর্কে গান্ধীজীর প্রতিক্রিয়া উল্লেখ করা যেতে পারে । সেখানে 
াষ্ট্র্রোহের "অপরাধে" একজন কংগেস মোস্তালিস্ট নেতাকে ছয় মাস কারাদণ্ডে দপ্তিত 
করা হয়) বিদ্ধ অমিকদের উপরে হিংসার তাওব চালানো হয়। এ সম্পর্কে গান্ধীজীর 
মতামত জানতে চাইলে তিনি মন্তব্য করেন, সরকার চালাতে হলে এমব অপরিহার্য । 
হিংসাত্সক প্রচারকার্ধের অপরাধে অপরাধীদের উপরে পুলিসের লাঠি ও গুলি 
চালানোও বোধহয় গান্ধীবাদী অহিংসাঁর অন্তভুক্ত! 

১৯২১-২৪ সালের অভিজ্ঞতা তো আগেই হয়েছিল; ১৯৩,-৩৪ জালের 
অভিজ্ঞতাও হলঃ তারপরে এলো কংগ্রেপী শাসনের অভিজ্ঞতাও । স্বতরাং 
কংগ্রেসের অভ্যন্তরে শুরু হয়ে গেল বামপন্থীদের ছ্ছোটবাধার এবং সম্ভব হলে কংগ্রেসের 
নেতৃত্বদ্খলের জোর তত্পরতা । প্রথমে তারা এগোতে লাগলো জওহরলালকে সামনে 


৮০ অন্যচোখে ববীন্দ্রনাথ ও বিভিন্ন প্রসঙ্গ 


রেখে কিন্ত অচিরেই তাঁরা উপলদ্ধি করল যে, মুখে যতই বামপন্থী হন না কেন, কাজের 

বেলা গান্ধীভীর কাছে আত্মদমর্পণ করাই তীর অভ্যাঁস-_ তীর প্রকৃতি । স্বভাবতই | 

তারা সমবেত হতে থাকলো স্ুভাষচন্দ্রকে সামনে রেখে এবং কাজের কাজ কিছু 
হলঃ কংগ্রেসের মধ্যে বামপন্থাদের-__বাঁমজাতীয়তাবাদী, সোশ্ত।লিষ্ট ও কমিউনিষ্টদের 
| সংগঠিত শত্তিবৃদ্ধি ্বপ্রকাশ হয়ে উঠলো। নিক্িয় ছিলেন না দক্ষিণপন্থীবা, 
] নিলিগ্চ ছিলেন না গান্দীজী; ভিতরে ভিতরে তারাও প্রস্তত হতে লাগলেন শন্ভি 

পরীক্ষার জন্য । 

অবশেষে দু-পক্ষের মধ্যে মোকাবেলা হল ১৯৩৯ সাঁলে কংগ্রেদ সভাপতির পদকে 
কেন্দ্র কেরে। উল্লেখযোগা যে, কংগ্রেসের সংবিধান অন্ত্সারে সভাপতি কেবল 
নামসর্বন্ষ প্রধান নয়, কার্ধতও প্রধান এবং কংগ্রেমের সর্বোচ্চ কাধনির্বাহী সংস্থা 
“ওয়াকিং কমিটি” তিনিই মনোনীত করেন। বামপন্থীদের সমর্থনে জ্ুভাঁষচন্ত্র এই 
পদ্দের জন্য পুনরায় নির্বাচনপ্রার্থী হলেন। অন্যদিকে দক্ষিণপন্থীদের সমর্থনে গাঁ্দীজীর 
প্রকাশ্ঠ পৃষ্ঠপৌধকতায় এঁ পদের জন্য প্রতিদধী হলেন পট্টরভি সীতারামায়া। ১৯৯ 
ভোটের ব্যবধানে স্ভাঁষচন্দ্র সীতীরামায়াকে পরাস্ত করে বিপুল উত্তেজনার মধ্যে 
পুনরায় সভাপতি পদে নির্বাচিত হলেন। বিন্মিত বিক্ষু্ধ গান্ধীজী ঘোঁধণাঁ করলেন, 
“নীতারামীয়ার পরাজয় আমারই পরাজয় ।” এই প্রথম কংঃগ্রসের অভ্যন্তরে বাঁধ 
€ দক্ষিণের মধ্যে সীমারেখা টানা হল) এই প্রথম বাঁম ও দক্গিণের মধ্যে শক্তিপবীক্ষা 
হল) এই প্রথম গাঁ্ধীজী উভয় পক্ষের অভিভাবকের বাহিক ভূমিকা ত্যাগ করে 
প্রকান্ঠেই এক পক্ষের_দক্দিণ পক্ষের - অধিনায়ক হিসেবে আত্মগ্রকাঁশ করলেন। 
পট্টভি সীতারামারার সঙ্গে একাত্মতা ঘোঁধণা করেই তিনি ক্ষান্ত হলেন না; তার 
অঙ্গগামীদের তিনি প্ররোচিত করলেন "ওয়াকিং কমিটি? থেকে পদত্যাগ করতে এবং 
তীর প্ররোচনার "ওয়াকিং কমিটির? পণেরোভন সদন্তের মধ্যে এগারোজনই পদত্যাগ 
করলেন। হভাবচন্দ্ের সঙ্দে তথা বামপন্থাদের সঙ্গে অদহযোগিতাঁর জন্য তিনি এবং 

! তাঁর পার্চররা খোলাখুলিই প্রচারে নেমে গেলেন। অবশেষে বিমূঢ বীতত্রন্ 

তাঁর বামপন্থী সহকর্মীদের সঙ্গে পরামর্শ না৷ করে সভাপতিত্ব থেকে পদত্যাগ করলেন 

্ রলেন 

! এবং প্রতিটা করলেন রও ্ক'। গান্ধীজীর সাথ পূর্ণ হল; বাঁজেন্ুগ্রসাঁদকে 

নভাপতি করে গঠিত হল কংগ্রেস নেতৃতব। “রও ব্ক-সহ সভ|ষচন্্র এবং অত্যান্ত 

বামিপন্থী সংস্থা ও ব্যক্তিও কিন্ত থেকে গেলেন 


গ কংগ্রেসেরই মধ্যে সদস্য হি 
পরে অবশ্য স্ভাষচন্দ্র কংগ্রেস থেকে 'সাঁসপেণ্ডেড? হলেন। চর নিলি 


সুভাষচন্দ্র 


সি  বশ্ু-পুরনো মাআাজ্যবাদ বনাম নোতুন 
রি ৯১৪ মালের প্রথম বিশ্বব্ধ রি 
বাদ ভাঁর তি হী খধুদ্ধে যেমন ব্রিটিশ সাশ্রাজ্য 
বাদ ভারতের মত মত যাচাই না করেই ভারতকে করে নিয়েছিল তার ঘুদ্ধের 


১: কারার 


গান্ধী-নেতৃত্রে শ্রেণীনর্শন ৮১ 


সাকরেদ, তেমনি এবারও সে ঘোষণা করে দিলে যে এই যুদ্ধে ভারতও তার শরিক। 
কিন্ত ১১৩৯ সাল তো ১৯১৪ সাল নয়। বোস্বাইয়ে দু-লক্ষ নব্বই হাজার আমিক এক 
দিনের জন্য প্রতীক ধর্মঘট করে ব্রিটিশ সাশ্রাজ্যবাদকে হুশিয়ার ক'রে দিলো? সাম্রাজ্যবাদ 
বনাম সাম্রাজ্যবাদ এই যুদ্ধে ভারত শরিক হতে পারে না, শরিক হবেও না। কমিউনিস্ট 
পার্টি আওয়াজ তুললো, «না এক পাই! না৷ এক ভাই 1” দাশ্রাজ্যবাদী এ যুদ্ধে কোনো 
সাহাষ্য নয়৷ কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটি বোঁষণা করলো, ভারতে ও অন্যত্র সাম্রাজ্যবাদকে 
সংহত করতে যে যুদ্ধ সাশ্রাজ্যবাঁদ পরিচালন! করছে, কংগ্রেদ তার সঙ্গে সহযোগিতা 
করতে পারে না। গান্ধীজী কিন্তু সকলকে অবাক করে দিয়ে, “হরিজন” পত্রিকায় 
লিখলেন, ব্রিটেনের এই যুদ্ধ স্যায়যুদ্ধ। ভারতের উচিত নিঃশর্তভাবে ব্রিটেনের সঙ্গে 
সহযোগিতা করা। এই মুহুর্তে আমি ভারতের মুক্তির কথা ভাবছি না। মুক্তি আদবেঃ 
কিন্ত ইংল্যাও আর ফান্স যদি হেরে যায়, তাহলে নে মুক্তির মুল্য কি? (৯ সেপ্টেঘ্র, 
১১৩৯) 

কেবল তাই নয়, ১৯৪০-এর জানুয়ারিতে 'হরিজন৮এ তিনি আরও বিশদভাবে 
তাঁর মনের কথা ব্যক্ত করে লেখেন, “বিরাট প্রভাবশালী একজন কংগ্রেস-নেতা আমার 
কাছে প্রন্তাব করেছেন যে, এই ভাবে যে মুহূর্তে আমি আইন অমান্যের আহ্বান দেব) সেই 
মুহূর্তে আমি পাব চমকপ্রদ সাড়।। ভারতের সমগ্র শ্রমিকপমাজ এবং বহু বহু অংশের 
কিষাণের৷ যুগপৎ ধর্মঘট ঘোণা করবে । আমি তাকে বললাঁম, “তা যদি হয়, তাহলে আমি 
সবচেয়ে বেশি বিড়ষিত হব, আমার সমস্ত পরিকল্পনা! বানচাল হয়ে যাবে ।--*-*আমি 
আশা! করি এটা কেউ প্রত্যাণা করবেন ন] যে আমি জেনে-শুনে এমন একটা সংগ্রাম 
শুরু করব, যা শেষ হবে অরাজকতায় 'ও লাল ধ্বংসকাণ্ডে।” 


১৯৪১ সালের ২২ জুন শুরু হল দ্বিতীয় বিশ্বযুদের দ্বিতীয় পর্ায়। গোটা পশ্চিম 
ইয়োরোপকে পদানত করে, ব্রিটেনকে বিমান-আক্রমণে বিপর্যস্ত করে, হিটলার-জার্মানি 
দিনটিতে আক্রমণ করল সমাজতন্ত্রের দেশ সোভিয়েত ইউনিয়নকে । কিছুটা বিলম্বে 
হলেও ভারতে কমিউনিস্টরা সঠিক ভাবেই ঘোষণা। করল যে যুদ্ধের গতি প্রকৃতিতে 
আঁযুল পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে ; এ যুদ্ধ আর সাশ্রাজ্যবাদী যুদ্ধ নেই, রূপান্তরিত হয়েছে 
জনযুদ্ধে। এযুদ্ধে যদি সোভিয়েত ইউনিয়ন পরান্ত হয়, তাহলে দ্বাধীন দেশগুলিতে 
সমাঁজতন্বের এবং পরাধীন দেশগুলিতে ন্বাধীনতার সংগ্রাম. জুদীর্ঘকাঁলের জন্য দলিত হবে 
ফ্যাসিবাদী বুটের তলায়। অন্যদিকে যদি সোভিয়েত ইউনিয়ন জয়লাভ করে, তাহলে 
দেখে দেশে সমাঁজতন্্ ও জাতীয় মুক্তির সংগ্রাম ভ্রুত বিজয়লাভের পথে অগ্রসর হবে।: 
স্থতরাং ব্রিটিশ সরকার যা-ই বলুক বা যাই করুক, ভারতবাসীর কর্তব্য হবে নিজেদের 
দেশের স্বাধীনতার জন্যই সোভিয়েত, নেতৃত্বে পরিচালিত শক্তিজোটকে লাহাধ্য করা 
কংগ্রেন-নেতৃত্রে কর্তব্য হবে, দরকার হলে শর্তহীনভাঁবেও যুন্ধ আয়োজনে সহযোগিতা 
করা এবং তার উদ্ভোগ নিজের হাতে তুলে নেওয়া । বরদলই অধিবেনে কংগ্রেসও 

অন্যচোখে_-৬ বা. প্র- 


ই অন্যাচোখে রবীন্দ্রনাথ ও বিবিধ প্রসঙ্গ 


ঘোষণা করল 'মিত্রখক্তি'র সপক্ষে তাঁর সহাহ্ছভুতি এবং সেইস্ে দ্বদেশের প্রতিরক্ষা যুদ্ধে 
গ্রহণে তার সম্মতি_অব, ষদি বিটেন ঘোষণা করে নির্টি তারিখের মধ্যে 
ভীরতের স্বাধীনতা । 

বিশ্ময়কর হল গান্ধীজীর ভূমিকা । বিশ্বযুদ্ধের প্রথম পর্যায়ে যখন বুদ্ধটি ছিল 
নির্ভেজাল সাত্রাজ্যবাদী বুদ্ধ তখন তিনি ছিলেন ত্রিটশ দাত্রাজ্যবাদের সঙ্গে নিঃশর্ভ 
সহযোগিতার প্রবন্তা ; তখন তিনি ভারতের আশ মুক্তিতেও আগ্রহী ছিলেন না, আগ্রহী 
ছিলেন ব্রিটিশ ও ফরাসী সাত্রাজ্যবাদের অরলাভে। আর এখন বিশ্বযুদ্ধের ছিতীয় পর্যায়ে 
যখন কেবল ব্রিটেন ও ফাব্সই নয়, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীন্ও বিপন্ন, তখন তিনি শর্ত 
ছাড়া এক গা-ও নড়তে অসন্মত ; কেবল তা-ই পর) দেশজোড়া এক গণ-সংগ্রামের ঝুকি 
নিতেও তিনি অদীরুত। » আগস্টের সেই অন্দীকারর সুযোগ নিয়ে একদিকে ব্রিটিশ 
সাম্রাজ্যবাদ ৯ আগস্ট ভোরে কারারুদ্ধ করলেন তাকে ও 


ও অন্থান্ নেতাকে এবং সেই সঙ্গে 
সারা দেশ জুড়ে হাজার হাজার উপনেতা ও কর্মীকে, আর অন্থদিকে বাম-জাতীয়তাবাদীর| 
গোটা দেশে ছড়িয়ে দিল “করেছে ইয়ে মরেদে'র বিস্ফোরক আওয়াজ আর প্রতিরক্ষা- 
বিপর্ধয়ের বিধ্বংসী আগুন ।..+কিন্ত তাতে স্বাধীনতা এন ন1। 

.. স্বাধীনতা এল ১৯৪৭ সালের ১৫ আগষ্ট । যুন্ধ শেষ হতে না হতেই বিশ্বজোড়া 
সমাজতন্ত্র ও জাতীয় মুক্তির অনুকূল পরিবেশে কমিউনিস্ট পাটির উদ্যোগ ও তার সহযোছ। 
শ্িগুলির সহযোগে শুরু হন আদামুতরহ্মাচল শরমিক-কুবক-মধ্যবি্বের, ছাত্রযুবা-মহিলার 
” অদম্য আবেগে এগিয়ে তা চলল এক অথও স্থানের আমোঘ পরিণতির 
দিকে । কোথাও কোথাও তা ইতিমধ্যেই সশস্্, কোথাও কোথাও সশস্ত্র সজ্ঞার প্রপ্ততি। 
কে রোধিবে এই জলতরক্ব ? মিলিটারি সৈশ্যবাহিনীর এক অংশ রূপান্তরিত আজাদ 
হিন্দ ফৌজে, বাকি অং ক্যান্টনমেন্টে ক্যান্টনমেন্ট বিচ্ছ্ ; নৌবাহিনী বন্দরে বন্দরে 
বিদ্রোহী; বিমানবাহিনী অবাধ্য; শ্রমিক ও সৈনিক মৈত্রীবন্ধ। শংকিত ব্রিটিশ 
সাম্রাজ্যবাদ__যায়- বুঝি শাসন এবং শোষণ ছুইই! শং 
গান্ধীজীও__যায় বুঝি তাঁর সাধের « ও! আপন হল ছুয়ের মধ্যে-_ভারত 
পেল শাপনের শ্বাধনতা, ব্রিটেন পে 
হাত তুলে অভিবাদন জানালো গান্ধীজীকে, 'বুঝিলাম, নাই বুঝিলাম, হোক তব জয় 1, 


গান্ধীজী বলেছিলেন, “আমার জীবনই আমার বাণী কৈ 
আপাতুষ্টতে তার জীবনেও যেমন প্রকাশ 


কাছ গ্াজাচেসতারাাটসা 


গান্ধী-নেতৃত্ের শ্রেণী-দর্শন ৩ 


কথাট। একটু ব্যাখ্য। করা দরকার। সামন্ততন্্র থেকে ধনতন্তে উতরণকে, সাযন্ততাপ্ত্িক 
শ্রেণীর হাত থেকে ধনতান্িক শ্রেণীর হাতে ক্ষমতার স্থানান্তরকে মার্বসীয় পরিভাষায় বলা 
হয় “বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লুব'। অতীতের সামন্ত-শাসিত রৃধিপ্রধান দেশে উদীয়মান 
বুর্জোয়া ব। ধনিক শ্রেণীই এই বিপ্লব পরিচালনা করত কুক সমাজের সাহায্যে । সামন্ত- 
তান্রিক তথা জমিদারজোতদারি ব্যবস্থ। ধ্বংস করতে পারলে নতুন নতুন কারখানার 
জন্য পাওয়া থানে জমি থেকে মুক্ত প্রচুরসংখ্যক মজুর, প্রচুর পরিমাণ কীচামাল, এবং 
দেশজোড়া! অবারিত বাঁজার। তাই কৃষকদের মধ্যে জমি বিলি এবং, জমির অভাবে, 
কারখানায় কর্মসংস্থান, আর নেই সঙ্গে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক অধিকার স্বীকৃতির 
প্রতিশ্রুতি দিয়ে ধনিক শ্রেণী তাদের টেনে আনত সামন্ততন্ত্রের অবসান তথা ধনতন্ত্ে 
আধিপত্য প্রতিঠার সংগ্রামে, এক কথার বুর্োয়। গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সংগ্রামে । এই 
সংগ্রামের সাফল্যে একদিকে যেমন কৃষকের] পেত জমি বা কাজ ও রাজনৈতিক অধিকার, 
অন্যদিকে তেমন ধনিক শ্রেণী পেত অর্থ নৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে একচ্ছত্র আধিপত্য । 
শ্রমিকেরা তখন ছিল মুষ্টিমের ও অপংগঠিত--এবং সমাজতন্বের সংগ্রাম ছিল দূর 
ভবিষ্যতের গর্ভে। তাই ধনিক শ্রেণী ছিল নিঃখংক ও নিশ্চিন্ত এবং জমিদার শ্রেণীর 
পতনে তার নিরংকুশ প্রতিষ্ঠা ও প্রাধান্য ছিল নিশ্চিত ও নিরাপদ । 
কিন্ত আজ আর সে দিন নেই বর্তমানে ধনতন্র তার সংকোঁচনের যুগে_নোতুন 
নোতুন কারখান| গড়ে বাড়তি কৃষকদের কর্মসংস্থানের ক্ষমত1 তার নেই ; আর নেই 
বাজারের নিশ্চয়তা । তার উপরে শ্রমিক শ্রেণী আজ সংখ্যাবহুল ও সংগঠিত এবং 
ধনতন্বের পতন ঘটিয়ে সমাজতন্বের প্রতিষঠা ঘটাতে সংকল্পবদ্ধ 'ও সংগ্রামরত। এই 
অবস্থায় সামন্ততন্বের অবসান খটিয়ে গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে সফল করার সংগ্রামে কৃষকদের 
আহ্বান জানালে, সেই সংগ্রাম আর বেখানেই থেমে থাকবে না। বেকার ও বিক্ু্ধ 
কৃষকেরা যোগ দেবে শ্রমিক শ্রেণীর সন্দে, তার নেতৃত্বে গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে ঠেলে নিয়ে 
যাবে সমাজতান্ত্রিক বিপ্রবে । তাতে বিপদ ঘটবে কেবল জমিদার শ্রেণীর নয়, ধনিক 
শ্রেণীরও। তাঁই ধনিক শ্রেণী আজ তার সামন্ততন্ত্ের উচ্ছেদ সাধনে, তথা! গণতাপ্তিক 
বিধুব সম্পাদনে, উদ্ভোগ নেয় না, বরং তার সর্দে আপদে শোষণ ও শাসন ক্ষমতার 
অধিকার পেতে সক্রিয় হয়। ধনিক শ্রেণী হয় বড় তরফের শরিক, জমিদার শ্রেণী ছোট 
তরফের। আর উভয়ে সম্মিলিত হয় শ্রমিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে। একই কারণে পরাধীন 
দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনেও ধনিক শ্রেণী সচেষ্ট থাকে সংগঠিত শ্রমিক শ্রেণীকে দূরে 
সরিয়ে রাখতে, পাছে সেই শ্রেণী দখল করে নেয় তার নেতৃত্ব 
বুর্জোয়া শ্রেণীর নেতা হিদেবে গান্ধীজী আবিভূতি ও অভিষিক্ত হ্বার পূর্ব পর্যন্ত কংগ্রেস- 
সংগঠন প্রধানতঃ উদীয়মান বুর্জোয়া শ্রেণীর পু্পোধিত ও কংগ্রেপ-নেতৃত্থ প্রধাঁনতঃ 
বুর্জোয়া ও পেটি-বর্দোয়। বুস্ধিজীবীদের করতলগত থাঁকলেও, কখনো সচেতন ও হুচতুর 
ভাবে এ চেষ্ট! কর] হয়নি যে, বাকি শ্রেণীগুলিকে মাথা তুলে দাড়াতে দেওয়া হবে না। 
গান্ধীজী নেতৃত্ব গ্রহণের আগে ক্গ্রেসের সরকারি নেতৃত্ব সংস্কারবাদী, শান্তিপূর্ণ ও অহিংসা- 
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রঃ অন্থচোখে রবীন্দ্রনাথ ও বিবিধ প্রস্দ 


পন্থা আন্দোলনের সপক্ষে থাকলেও, কখনো! বিপ্লবী, অশাস্তিপূর্ণ ও হিংসাপন্থী আন্দৌলনের 
বিরোধিতা করেননি। গান্ধীজী বলগ৷ হাতে নেবার আগে কংগ্রেন-নেতৃত শ্রমিক শ্রেনীকে 
রাজনৈতিক সংগ্রামে সামিল হবার আহ্বান না জানালেও, কখনো তাদের সংগ্রাম থেকে 
নীতি হিসেবে দূরে রাখবার চেষ্টা হয়নি। গান্ধীজীর নেতৃতেই শুরু হয় কংগ্রেস-নেতৃত্বকে 
বুর্জোয়। শ্রেণীর মুষ্টিগত করে রাখবার পর্ধায় ক্রমিক পরিকল্পনা, বিপ্রববাদী অশাস্তিপূর্ণ 
সহিত তথা বামপন্থী আন্দোলনকে কংগ্রেসের সরকারি আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন করে 
দেখাবার প্রবণতা এবং শ্রমিক শ্রেণীকে ও সেই সংগে সংগঠিত কৃষকদের রাজনৈতিক 
সংগ্রাম থেকে দূরে রাখবার প্রচেষ্টা । 

অসহযোগ আন্দোলনে তিনি আহ্বান করেছিলেন আইন-দভার সদশ্ুদের, আদালতের 
আইনজীবীদের এবং সরকারি স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের | শ্রমিকদের 
কাছে কোনে। আহ্বান তো ছিলই না, এমনকি রুষকদের কাছেও না । আইন অমান্ত 
আন্দোলনে তিনি উন্নিখিত অংশগুলি ছাড়াও ভাক দিয়েছিলেন সরকারি কর্মচারীদের এবং 
সেই সংগে সাধারণভাবে গ্রামবাপীদের | লক্ষণীয় যে শ্রমিক ধর্মঘট ব। কৃষকদের জমির 
দাবিতে আন্দোলন বা খাজনা-বন্ধ আন্দোলন তাঁর কোনে! আন্দোলনের কর্মস্থচীতেই স্থান 
পায়নি । এই প্রনর্ষে আরে। উল্লেখযোগ্য যে, নিজেকে অহিংদার একমাত্র সেবক বলে পরিচয় 
দিলেও চৌরিচোরার কৃষকদের হিংসার অজুহাতে অনহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করে 
নিলেও হিংসায় বিশ্বাসী বলে লেনিনের মৃত্যুতে শোক প্রকাশে আপত্তি জানালেও, ভগৎ 
সিং-এর প্রাণদও রদ করবার জন্য বড়লাটিকে অঙ্থরোধ জানাতে অস্বীকার করলেও, 
কওগ্রসের অভ্যপ্তরে হিংসার প্রাবপ্য লক্ষ্য করে কংগ্রেসের সদনরপদ পরিত্যাগ করলেও, 
তিনি নিজে কিন্ত গ্রথম বিশ্বযুদ্ধে ইংরেজের পক্ষে গৈন্যপংগ্রহ্র দায়িত্ব নিয়েছিলেন, আইন 
অমান্চ আন্দোলনের সময়ে পাঠানদের উপরে গুলি চালাতে অশ্বীকার করায় গাঁড়োয়ালি 


সৈন্যদের মিন্দা করেছিলেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রথম পর্যায়ে বরিটিণ সাম্রাজ্যবাদের 
সন্ধে শিঃশর্তে সহযোগিতার জন্য কং 


জনগণের বিরুদ্ধে বিদেশী সাস্রাজয শি 
নগর বদ বাদের বা স্বদেশী পুণজিবাঁদের হিংসায় তিনি বিচলিত 
হতেন না, বিচলিত হতেন যদি বিপরীতটা ধা 03 


১৯২১ সালের অণহযোগ আন্দোলন তিনি ন্‌ ২ 
হিংসার অজুহাতে। প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন চৌরিচোরায় 


২ সত্যিই তাই অথব! সবটাই তাই? 
টি রি ১ তালে প্রত্যাহার প্রস্তাবটির সাতটি অনুচ্ছেদের মধ্যে একটি মাত্র 


সরকারকে খাজন! ও ট্যাক্স 


লনের বিরোধিতা করে, জমিদার ও 


দিবার জন্য কৃষকদের নির্দেশ দিয়ে এবং খাজনা ও ট্যাক্স দেবার 


গান্ধী-নেতত্ের শ্রেণী-দর্শন ৮৫ 


উচিত্য সম্পর্কে কৃষকদের মধ্যে প্রচার করবার জন্য কংগ্রেস স্বেচ্ছাপেবকদের উপরে নির্দেশ 
জারি করে বড় বড় তিনটি অনুচ্ছেদ যৌজন] করা হল কেন? খাজনা ও ট্যাক্স দেওয়া 
যাঁরা বন্ধ করেছিল, তারা তো কোনো! হিংসাত্মক কাজের সন্ধে যুক্ত ছিল না; তারা 
ছিল সম্পূর্ণ অহিংস । আদলে ব্যাপারটা হিংসা-অহিংসার নয় 3 ব্যাপারট। শ্রেনীনবার্থের | 
ভারতের বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থ ছিল সামন্তবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের সব্দে আপসে চল! 3 
সংগ্রাম জয়ের জন্য নয়, আপসেরই জন্য _তবে কিছুট| বেশি স্থবিধাজনক শর্তে । 

১৯৩০ সালের আইন অমান্য আন্দোলনেও দেখি ১৯২১ সালেরই পুনরাবৃত্তি। হিংসার 
প্রাবল্যে নয়, চট্টগ্রামে অস্বাগার দখল ও স্বাধীনতা ঘোষণা, কোলাপুরে শ্রমিক অভ্যথান ও 
শ্রমিকরাজ ঘোষণা, বোগাইতে প্যারি কমিউনের মহড়া, পেশোয়ারে সৈনিক বিদ্রোহ, 
দেশজুড়ে শ্রমিক-কুষক-মধ্যবিভ্তের. যুব-ছাত্র-মহিলার অভ্যুর্ানে সন্ত্রস্ত গান্ধীজীর পশ্চাঁদসরণ। 
শ্রমিক ককের জঙ্গী সংগ্রামে স্বাধীনতা লাভ? তেমন স্বাধীনতা ভারতের বুর্জোয়া 
শ্রেণী ও তার ছোট তরফের শরিক জমিদার শ্রেণীর কাছে অবাঞ্ছনীয়। তাই তো 
অবাঞ্ছনীয় গান্ধীজীরও কাছে । 

সহিংস আন্দোলনের প্রতি বিরাগ থাকলেও, দেই আন্দোলনকে দরকঘাঁকষির 
হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে বিতৃষ্ণা ছিল না গান্ধীজীর | তাই ১৯৪৫ থেকে ১৯৪৭ 
পর্যন্ত দু-বছরজুড়ে কমিউনিস্ট পার্টি ও অন্যান্য সহযোগী শক্তির নেতৃতে খণ্ড খণ্ড সংগ্রাম 
যখন অখণ্ড সশস্ব সংগ্রামে রূপ নেবার মুখে, তখন একদিকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ আর 
অন্যদিকে গান্ধীজী উভয়েই উভয়ের সন্বস্ত মনোভাবের স্থযোগ নিয়ে দরকমাঁকধির মাধ্যমে 
লেনা-দেনার কাজ-কাঁরবার মিটিয়ে ফেললেন । বল বাহুল্য, বিশ্বের রাজনীতিতে যদি 
ফ্যাসিবাঁদের পরাজয় 'ও সাত্রাজ্যবাদের শক্তিক্ষয় না হত, যদ্দি সমাজতন্ত্রের বিজয় ও 
'জাতীয় মুক্তির বিস্তার না হত, তা হলে এই দরকষাঁকষির মাধ্যমে কংগ্রেস যা পেল, তা 
স্বাধীনতার কাঁয়! ন| হয়ে ছায়াই হত। বিশ্বের শক্তি-সংস্থানে এই গুণগত পরিবর্তন 
সংঘটনে গান্ধীজীর কোনো ভূমিকাই ছিল না, বা থাকলেও তা ছিব এই পরিবর্তানের 
. পরিপন্থী, কেননা যুদ্ধে শেষ পর্যন্তও তিনি ছিলেন সোভিয়েত পক্ষের সঙ্গে কার্যতঃ 
অসহযোগী ! 


আমাদের দেশে এবং অন্যত্রও মার্কলবাদী বুদ্ধিজীবীদের একাংশের মধ্যে সাম্প্রতিককালে 
এক প্রবণত] দেখ] দিয়েছে গান্ধীজী এবং লেনিনের মধ্যে সমীকরণের | তীদের মধ্যে: 
কেউ কেউ তো! এতদূর পর্বন্ত গিয়েছেন যে তাঁর গান্ধীজীর সবরমতি সত্যাগ্রহ আশ্রমকে 
লেনিনের স্মলনিস্থিত নেপথ্য বিপ্লব-কেন্দ্রের সঙ্গে এক করে দিয়েছেন । এরা ভুলে যান 
যে গান্ধীজী ও লেনিন দুজনেই ধনতন্বেরে সংকটের যুগের নেতা হলেও যেখাঁনে লেনিন 
ছিলেন শ্রমিকশ্রেণীর নেতা, সেখানে গান্ধীজী ছিলেন বুর্জোয়া শ্রেণীর নেতা ; যেখানে 
লেনিনের পরিচালনায় শ্রমিকশ্রেণী কেবল গণতান্ত্রিক বিপ্লবই সম্পূর্ণ করেনি, সমাজতান্ত্রিক 
বিপ্নবেরও উদ্বোধন করেছিল, সেখানে গান্ধীজীর পরিচালনায় বুর্জোয়াশ্রেণী স্বাধীনতা 


৮৬ অন্যচোখে রবীন্দ্রনাথ ও বিবিধ প্রসঙ্গ 


সংকটের যুগে গণতান্ত্রিক ও সমাজতাস্িক বিপ্লবের পথিরু২, অন্যদিকে গান্ধী হলেন ধনতন্্ের 
সংকটের যুগের গণতান্ত্রিক বিপ্লব পরিহীর করে জাতীয় স্বাধীনতা অর্জনের আন্দোলনের 
পথপ্রদর্শক । 

সৃতরাং গান্ধীজীর রাজনৈতিক জীবনী হল গণতান্তিক বিপ্লবের বিনিময়ে জাতীয় 
স্বাধীনতা অর্জনের কর্মকাণ্ডে শেতৃত্বদানের কাহিনী; তার বাণী হল গণতান্ত্রিচ ও 
সমাজতান্তিক বিপ্লব পরিহারের বাণী-+'রামরাজ্য” প্রতিষ্ঠার বাণী, সেখানে মাপিকও 
থাকবে, শ্রমিকও থাকবে ; পেখানে জমিদারও থাকবে কণনপ্রজাও থাকবে; মালিক ও 
তাদের য়, তারা জনগণের ন্যাঁ- 
রগ্ষক মাত্র আর অন্যদিকে শরমিককবকর| এমন আচরণ করবে যা! গান্ধীজী প্রতিত 


“মজছুর মহাজন-এর সস্যদের জন্য বিহিত। -"*্যাই হোক, গান্ধীজীর এই অপূর্ণ অ 
পূর্ণ হবার নয়, অপমান কর্মকাণ্ড সমাপ্ট হবাঁর 


অগ্রপর হয় এবং অগ্রনর হবেই__গণতান্ত্িক বিপ্লবের সোপান বেয়ে সমাজতান্তিক উত্তরণের 
অপ্রতিরোধ্য গথে। 


তনয় সম্পর্কে লেনিন বলেছিলেন, “তিনি রুণ বিপ্লবের দর্পণ” । গান্ধীজী সম্পর্কেও 
আমরা! বলতে পারি, তিনি ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের এবং গণতান্ত্রিক বিপ্লবের 
দরণ-_যে দর্পণে প্রতিবিষিত হয়েছে সেই আন্দোলন ও বিষ্লবের সফলতা ও দূর্বলতা, 


পুত ও অপূর্ণতা, সার্থকতা ও বর্থতা। না, গান্ধীজী কেবল দর্পণই নন, ভিনি 
ারীও। যা কিছু তাঁর জীবনাদর্পণে প্রতিবিদ্বিত, 


ন। এমনকি তীর হিন্দুযূবলমান এক্য তথা সাশদায়িক সম্প্রীতির আদর্শ 
এবং সমাজ-সংস্কার তথা অম্পুশুতা দূরীকরণের আদর্শও পরম বাথ 
পথে তা সাধশীয় নয়। তাই স্বীয় আদর্শের প্রতি আতল্মোত্গ্গিত, প্রথম সর্ব ভারতীয় 
নেতা হিসাবে সর্বত্র স্বীকৃত, এই মহাপুরুষের স্মৃতিতে অভিবাদন জ্ঞাপন করেও আমাদের 
অঙ্ছমরণ করতে হবে ভিন্নতর পথ। 

১1১০)০ 


স্বাধীনতা আন্দোলনে কমিউনিস্টদের ভুমিকা 


ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলনে এ দেশের কমিউমিস্টদের ভূমিক৷ নিয়ে বিভিন্ন সময়ে 
বিভিন্ন অভিযোগ তোলা হয়। যে কোনো আন্দোলন সম্পর্কেই মত ও পথ নিয়ে 
শরিকদের মধ্যে পার্থক্য হতে পারে_এবং বাস্তবে হয়েও থাকে, বিশেষ করে যখন 
শরিকেরা প্রতিনিধিত্ব করে বিভিন্ন শ্রেণীগত ষ্টিভদির। স্বাধীনতা আন্দোলনের ক্ষেত্রেও টু 
নে তা হবে, সেটা স্বাভাবিক। অ-কমিউনিস্ট এবং কমিউনিস্টদের মধ্যে এই পার্থক্য তো. 
অবসথত্তাবী, কেনন! বাকিরা যখন প্রতিনিধিত্ব করে বাকি খিভিন্ শ্রেণী ও উপশ্েশীর, তখন 
কমিউনিস্টরা প্রতিনিধিত্ব করে যূলতঃ শ্রমিক শ্রেণীর | কিন্ত এ ক্ষেত্র অভিযোগগুলি_ 
নিছক শরণীগত দ্র পারথক্য-জনিত নয়, তার চেয়ে কিছু বেশি এবং অত্যন্ত গুরুতর |. 
অভিযোগ করা৷ হয় £ ভারতের কমিউনিষ্ট আন্দৌলনের ইতিহাস নাকি দেশের স্বাধীনতা: 
সংগ্রামের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার ইতিহাস | ১১২১ সালে কমিউনিস্টরা নাকি বিশ্বান- 
ঘাতকত। করেছে 'অগহযোগ আন্দোলনে যোগ না দিয়ে ; ১৯৪২ সালে বিশ্বাসঘাতকতা 
করেছে 'ভারত ছাড়ো” সংগ্রামের বিরোধিতা করে এবং ১৯৪৭ সালে এই আজাদী 
ঝুটা হায়” গান তুলে। কমিউনিষ্ট আন্দোলনের একজন অংশগ্রহণকারী হিসাবে আমি .. 
মনে করি, এই অভিযোগগুলির জবাব দেওয়া! দরকার | তাই এই লেখা । ৪4 


ভারতের রাজনৈতিক মঞ্চে কমিউনিস্ট পার্টি আত্মপ্রকাশ করে ১৯২১ সালে__ 
কংগ্রেসের অভ্যন্তরে একটি স্বত্ব সত! হিনেবে । মুখে তার পূর্ণ স্বাধীনতা'র রণধবণি, 
হাতে তার পূর্ণ স্বাধীনতার রণনীতি-_“ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিনিধিদের কাছে 
ভারতের কমিউনিস্ট পাটি'র ম্যানিফেস্টো”। & বছরেই আমেদাবাদে অহুষিত জাতীয় 
কংগ্রেসের ছত্িশতম সম্মেলনে নবজাত কষিউনিস্ট পাটির অন্যতম মুখপাত্র মৌলান] হযরত 
মোহানী উথাপন করেন পূর্ণ, স্বাধীনতার সোচ্চার দাঁবি। সেইসঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির 
সদস্তর| উপস্থিত প্রতিনিধিদের মধ্যে বিলি করতে থাকেন তাদের রণনীতিযূলক দলিল__. 
উপরিউক্ত 'ম্যানিফেন্টো"।..... প্রতিমিধিরা বিস্মিত, বিষৃঢ় ; গান্ধীজী বিচলিত, বিক্ষুব্ধ 

জবাব গিতে দীড়িয়ে গান্ধীজী সরোধে প্রত্যাখ্যান করলেন কমিউনিস্ট পাটির সেই 
পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি ; সজোরে আঁকড়ে রইলেন “ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস-এর লক্ষ্য । কেবল 
তা-ই নয়, শ্রমিক ও কষকদের শ্রেণীগত দাবিগুলিকে অন্তভূ্ত করে, অমূর্ত অভীষ্টকে 
বিূর্ত রপ দিয়ে, সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদ, পু'জিবাদের বিরুদ্ধে অবিচল সংগ্রামের যে- 
দাবি এ ম্যানিফেস্টোতে উথাপন করা হয়েছিল, তা-ও প্রত্যাখ্যান করলেন তিনি 
দায়িত্বজ্ঞানহীন” দাবি বলে। এই পটভূমিকায় এল তাঁর অসহযোগ আন্দোলনের 
আহ্বান। দেশের মানুষ সাড়। দিল অভূতপূর্ণ আবেগে ও ব্যাপকতায়। নেমে এল 


শাল্লা 


৮৮ অন্াচোথে রবীন্দ্রনাথ ও বিবিধ প্রসঙ্গ 
সাশ্রাজ্যবাদের বেপরোয়া আঘাতি__কারাকরদ্ধ হল অসংখ্য, 
নিহত হল শত শত। কিন্ত আন্দোলনে সঞ্চারিত হল আরো! আবেগ, সংযুক্ত হল আরো! 
ব্যাপকতা। কেঁপে উঠল ব্রিটিশ সাম্রাজ্য প্রমাদ গুনলো ইংরেজ রাজপুরুষের।---.- 


এই সময়ে চৌরিচোরায় আক্রান্ত কৃষকদের পানা হিংসাত্বক আক্রমণের অজুহাতে 
অহিংলার পূজারী গান্ধীজী প্রত্যাহার করে নিলেন সমগ্র আন্দোলন । 


ফেলল ব্রিটিণ সাস্রাজ্যবাদ; বিদ্ধ হল দেশের মান্য; বিষুঢ বিস্ময়ে নীরব রইলেন 
কংগ্রেসের অন্তান্ত নেতারা। আন্দোলনে আহ্বান দেবার মতো “হিমালয়-প্রমা 


আহত হল হাজার হাজার, 


? এর মধ্যে কোথায় তারা দেখতে পেলেন 
? তা আন্দোলনের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার 
অপরাধে নিশ্চয়ই ব্রিটিশ সাশ্াজ্যবাদ একটার পর একট৷ যড়যন্ত্র মামলায় নবজাত 
কমিউনিস্ট পার্টিকে অন্ুরেই বিনাশ করবার চক্রান্ত করেসি ২ ১৯২১ সালে তাঁসখন্দ ষড়যন্ত্র 


মামলা, ১৯২২ সালে পেশোয়ার বড়যন্্ মামলা, ১৯২৪ সালে কানপুর ষড়যন্ত্র মামলা, 
১৯২৯ সালে মীরাট যড়মন্্র মামল|। 


তার পরে আসে “ভারত ছাড়ো সংগ্রাম ও কমিউনিস্ট পার্টির 
অভিযোগ । 


৯ আগস্ট, ১৯৪২। 


ভূমিকা সম্পর্কে 
শুরু হল “ভারত ছাড়ে” আন্দোলন । 


কিন্ত কার ডাকে? 
কি ঘটেছিল তার আগে? কি ঘটেছিল তার পরে এবং কে করেছিল বিশ্বাসঘাতকতা ? 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে দ্িতীয় পর্যায় তখন শুরু হয়ে গিয়েছে। একদিকে সোভিয়েত 


ইউনিয়ন, চীন, আমেরিকা ও ব্িটেন__যাদের 


হত 'অক্ষণভি”। পশ্চিম ইউরোপে একটির পর 
একটি দেখকে কুদ্গিগত করে ফ্যাসিস্ট জার্যানি ঝাপিয়ে গড়েছে সমাঁজতাদ্বিক সোভিয়েত 
ইউনিয়নের উপরে আর অন্য দিকে পূর্ব এশিয়ার একটির পরে একটি দেশ গ্রাস করে 
ফ্যাসিস্ট জাপান ঝাঁপিয়ে পড়েছে চীন ও বার্সার উপরে । সোভিয়েত ইউনিয়ন পর্ন 
অধিকার করে নিয়ে হিটলার-বাহিনী এসে দাড়াবে ইরানের সীমানায় আর 


| ইরান জাখান সাম্রাজ্য ৯ উস চে 
রান হবে জা আর জাপান সাম্রাজ্যের সীমান্ত, দে ্ 
করবে বিজয়ী হিটলার আর ব্জিয়ী তোজে। ! ৪ 


ভোটের প্রতিনিধি, বিশ্বের শি 
আজ সেই জোটেরই পক্ষতৃক্ত।” রর টাও, ল্য 
করলেন, “যদিও ভারত সম্পর্কে ব্রিটেত নীতির কোনে। পরিব্তন ঘটেনি, তর যু নিত 
ঘটনাবলীর দরুন যে নতুন বিশ্ব-পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে, ওয়াকিং কমিটি টি 


স্বাধীনতা আন্দোলনে কমিউনিস্টদের ভূমিকা ৮৯ 


না করে পারে না। যেসব দেশ আজ আগ্রাসনের শিকার হয়ে স্বাধীনতার জন্য সং 
করছে, কংগ্রেদের সহান্ভূতি অবশ্যই তাদের প্রতি | কিন্তু কেবল এক মুক্ত ও স্বাধীন 
ভারতই পারে জাতীর ভিত্তিতে দেশের প্রতিরক্ষার দায়িত্ব বহন করতে ।” এই ভাবে 
দ্যর্থহীন ভাষায় কংগ্রেদ নেতৃত্ব জানিয়েছিলেন যে তীরা মিত্রণক্তিরই পক্ষে; তারা চান 
জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করতে ; স্থৃতরাং ব্রিটেন যদি ভারতের 
দ্বাধীনতার দাবি মেনে নেয়, তাহলে ভারত মিত্রশক্তির সঙ্গে একযোগে যুদ্ধ করবে । 

সোভিয়েত তো আছেই, এমনকি আমেরিকা, চীন এবং সেইসন্ধে অক্ট্রেলিয়াও চাপ 
সষ্টি করল ব্রিটেনের উপরে যাঁতে কংগ্রেসের দাঁবি মেনে নিয়ে ভারতের সক্রিয় 
সহযোগিতা নিশ্চিত করা হয় । পাঠানো হল ক্রিপদ্‌ মিশন ক.গ্রেস-নেতাদের সঙ্গে 
আলোচন] করে একটি সমাধানে উপনীত হতে । আলোচনা হল কিন্ত সমাধান হল না) 
কংগ্রেস-নেতৃত্বের ব্যগ্রতার সুযোগ নিয়ে ক্রিপদ্‌ একে একে তাঁর কথা গিলতে লাগলেন 
ক্রিপদ্‌ মিশন ব্যর্থ হল । আশাভঙে ক্ষব্ুদ্ধ কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটি ৮ আগঞ্টের সভায় 
সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে প্রস্তাব গ্রহণ করল, “ভারতের নিজের স্বার্থে এবং মিত্রশক্তির আদর্শের 
্বার্থে অবিলদ্ধে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটানো জরুরি প্রয়োজন । স্বাধীনতা 
ঘোষণার পরে ভারতে একটি অস্থায়ী সরকার গঠন কর| হবে এবং স্বাধীন ভারত মিত্র 
হিসেবে যুন্ধ প্রয়াস ও স্বাধীনতা সংগ্রামের দায়দায়িত্বের শরিক হবে ।--"চীন কিংবা 
রাশিয়ার প্রতিরক্ষা কোনোক্রমে ব্যাহত হয় ভারত এমন কিছু করবে না, কেনন! তাদের 
স্বাধীনতা মহাঁমুল্য এবং তা রক্ষা করতেই হবে ৷ মিশশক্তির প্রতিরক্ষা-ক্ষমতা দ্ব্ হয়, 
এমন কিছুও ভারত করবে না1৮---সেই প্রস্তাবের উপসংহারে ঘোঁধণা করা হয়, অবিলঙ্গে 
যদি ভারতের দাবি না মানা৷ হয়, তাঁহলে যুক্তি ও স্বাধীনতার উপরে অনুচ্ছেন্ঠ অধিকারের 
সংকল্পে ব্যাপকতম ভিত্তিতে এমন এক গণ-সংগ্রাম শুরু করা হবে, যাতে প্রঘুক্ত হতে 
পাঁরে গত বাইশ বছর ধরে শান্তিপূর্ণ সংগ্রামের মাধ্যমে অজিত তাবৎ অহিংস শক্তি। 
এবং নেই সংগ্রাম শুরু ও পরিচালনা করার সর্বময় দায়িত্ব দেওয়] হয় গান্ধীজীকে । 

এই প্রস্তাব গ্রহণের অব্যবহিত পরে গান্ধীজী জেনারালিপিমে চিয়াংকাইশেককে 
একখানা চিঠি লিখতে বসেন ; তিনি লেখেন, “আমি তাড়াহুড়ো করে কোঁনে। পদক্ষেপ 
নেব না। যখন পদক্ষেপ নেব, তখন নিশ্চয়ই দেখব যাতে চীনের কোনো ক্ষতি ন। হয় 
এবং ভারতে বা চীনে জাপানী আগ্রাসন কোনো উৎসাহ না পাঁয়। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের 
সঙ্গে সংঘাত পবিহার করতে আমি বথাসাধ্য চেষ্টা করছি।” কিন্তু এই চিঠি শেষ করবার 
আগেই তিনি এবং অন্যান্য নেতারা সবিন্ময়ে দেখলেন ব্রিটিশ রাজপুরুষের! তাদের 
গ্রেফতাঁর করার জন্য দুয়োরে উপস্থিত । আচমকা আক্রমণে দেদ্দিন রাতে গ্রেফতার হলেন 
তারা এবং তীরের সঙ্গে সমগ্র দেশের বিভিন্ন প্রদেশের বিভিন্ন স্তরের হাজার হাঁজার 
নেতা, উপনেতা৷ ও কর্মী । পরদিন ৯ আগষ্ট সকালে নেতাদের গ্রেফতারের খবর ছড়িয়ে 
পড়ল বাঁতাসেরও আগে, আর দেশজুড়ে জলে উঠলো দ্বতঃস্ুর্ত বিক্ষোভের আগুন। সেই 
আগুনে পুড়তে লাগলো সেতুষ্টেশন, অফিদদ কাছারি, ডাকঘর, থানা এবং আরো 


৯০ অন্যচোথে রবীন্দ্রনাথ ও বিবিধ প্রসঙ্গ 


অনেক কিছু। আকাশ-ভাঙা আওয়াজ উঠলো, এক্রিটিণ সাতরাজ্যবাঁদ, ভারত ছাড়ে !” 

এই হল ৯ আগগ্ের ভারত ছাড়ে” আন্দোলনের সুচনা । কে দিয়েছিলেন এই 
ডাক? গান্ধীজী? কংগ্রেন-নেতৃত্ব? নিশ্চয়ই না । অন্্প্রদ্দেণ কংগ্রেসের এই ইন্তাহারই 
তার প্রমাণ ₹ “মহাত্মা সিদ্ধান্ত নেবার আগে কোনো আন্দোলন শুরু করা ঠিক হবে ন। 
তিনি তো অন্য কোনে! সিদ্ধান্তও নিতে পারেন, দেক্গেত্রে আপনারা এক বড় রকমের 
ভুলের দায়ে দায়ী হবেন। প্রস্তুত থাকুন, সংগঠিত থাকুন, সতর্ক থাকুন কিন্ত কোনো 
কাজ করে ফেলবেন ন1।” পরবর্তীকালে জওহরলাল নেহরু; বল্লভভাই প্য।টেল এবং 
গোবিন্দবন্নভ গন্ছের স্বাক্ষরিত যে বিবৃতিটি সগ্রেপ-নেতৃত্বের তরফ থেকে প্রকাশিত হয়, 
তাতে ঘোষণা করা হয়, 'গান্ধীজী বা সর্দ-ভারতীয় বগ্রেস কমিটির দ্বারা সরকারিভাবে 
কৌনো আন্দোলনের ডাক দেওয়া হয়নি ।” গান্ধীজী নিজেই বড়লাঁটের কাছে লেখ। তীর 
ওরা নেপ্টেঘরের পত্রে এই ধ্বংসাত্মক আন্দোলনের সমস্ত দায়িত্ব অস্বীকার করেছিলেন । 
(এই পত্রটি অবশ ব্রিটি পরকার প্রায় ছন্ মাস কাল চেপে রেখেছিল ।) প্রগন্দতঃ 
উল্লেখযোগ্য যে, পূর্ব রণাঙ্গনে যু চনাকানে, এমনকি ৯ আগস্টের আন্দোলনের মধ্যেও, 
গান্ধীজীর নির্দেশে গান্ধী গ্রামোগোগ ও খাদি প্রতিঠান বিটিশ বাহি 


ইনীকে কম্বল সরবরাহের 
নিয়েছিল এবং হাঁজার হাজার কগ্বল ঘরবরাহ করে লক্ষ লক্ষ টাকা আর করেছিল । 


বলা বাহুল্য ষে, কংগ্রেদ ওয়াকি কমিটির ৮ আগস্ট প্রস্তাব সম্পর্কে কমিউনিস্ট পার্টি 
ছিল ভিন্নমত। তাদের মতে পর প্রস্তাবটি স্ববিরোধী ; প্রথম অনুচ্ছেগুলির সদ্ধে শেষ 
অন্থচ্ছেদ টি সামগ্ল্তীন। কমিউটিন্ট পার্টির বক্তব্য ছিল এই রকম ঃ সোভিয়েত 
ইউনিয়ন আক্রান্ত হবার পরে 'দামাজ্যবাদী ুদ্ধ' পরিণত হয়েছে 'জনবৃদ্ধে' । সমাজতন্বের 
একমাত্র দেখ ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের অবিচল প্রবন্ত। যে-গোভিয়েত ইউনিয়ন, সে 
যদি পরাজিত হয় এই যুদ্ধে, তাহলে গোটা ছুনির। হবে ফ্যাঁসিবাদের পদানত আর 
নোটে ভারতনহ মুক্তিকামী সমস্ত দেশেরই স্বাধীনতা। হবে স্ুীর্ঘকালের জন্য 
হদূরপরাহ্ত। অন্যদিকে সোভিয়েত ইউনিয়ন যদ্দি বিজয়ী হয়, তাহলে কেবল নতুন 
ফ্যাসিবাদই বিধ্বস্ত হবে না, মারাত্মকভাবে আহত হবে ব্রিটিণ সাজ্যবাদ সমেত পুরনো] 
সমন্ত সাঘ্রাজ্যবাঁদী শক্তি। দৌঁভিয়েত ইউনিয়নের জয়লাভের প্রক্রিয়ায় ও পরিণতিতে 
উদ্ধত হবে ফেবিখবপরিস্থিতি, তা হবে স্বারীনতা-সংগ্রামের পক্ষে অত্যন্ত অনুকুল। সেই 
পরিস্থিতির সুযোগে ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের সাফল্য অবধারিত। দেশে দেশে 
জনগণের আত কর্তব্য হচ্ছে সমাজতন্ত্রের স্বার্থে, স্বাধীনতার স্বার্থে সোভিয়েত ইউনিয়ন 
তথা মিত্রণভি'র বিজরে এবং অন্যদিকে জা্ানি-জাগান তথ 'অক্ষণক্তি'র পরাজয়ে 
নর্বশক্তিত আত্মনিয়োগ করা, কেননা সমাজতন্ত্রের সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম আজ 
সোভিয়েত ইউনিয়নের জয়লাভের সংগ্রামের সঙ, ফ্যাসিবাদের পরাজয়ের সঙ্গে, একত্রে 
গ্রথিত। তাই কমিউনিস্ট পার্টি চেয়েছিল, বিটি" চু 
কেন, কগ্রেগ-নেতৃত্ব ফ্যাসিবাদ-বিরোধী তথ! জা. র 
নেতৃত্ব দিন, অন্যাদিকে অন্থুকুল পরিস্থিতিতে বিটি 


৭ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে অভ্যু্থানের- 


স্বাধীনতা আন্দোলনে কমিউনিস্টদের ভূমিকা ৯১ 


্রপ্তুতি চালান। জার্ান-বাহিনী যখন দোভিয়েত দেশের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়েছে, জাঁপ- 
বাহিনী যখন ভারতের সীমানায় পৌছে গিয়েছে, তখন “ভারত ছাড়ো” আন্দোলন হবে 
আত্মঘাতী, যেমন গান্ধীজী নিজেই বলেছিলেন, “জাপান যদি জয়লাভ করে, তাহলে 
ব্রিটেন হারাবে কেবল ভারতকে কিন্তু ভারত হারাবে তার সব কিছু 1” আর এই 
কারণেই কমিউনিস্টরা তখন বিরোধিতা করেছিলেন ৯ আগষ্টের আন্দোলনের | স্মরণীয় 
যে, এই সময়ে কমিউনিষ্ট পার্টির কর্ণনীতিকে কার্ধকরী করতে গিয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের 
ফ্লাসীকাঠে প্রাণ দিতে হয় অন্ধের চারজন কমিউনিষ্টকে এবং বিভ্রান্ত জাঁতীয়তাঁবাদীদের 
হাতে নিহত হন সোমেন চন্দ, ফণী চক্রবর্তী এবং আরো! অনেক কমিউনিস্ট । 

কমিউনিষ্ট পার্টির বিশ্ব-বিপ্লেষণ যে সঠিক ছিল, পরবর্তীকালের ইতিহাঁসই তার জীবন্ত 
সাক্ষ্য । হুতরাং বিশ্বাঘঘাতকতার অভিযোগে নিশ্চয়ই কখনো কমিউনিস্টদের অভিযুক্ত 
করা যায় না। ৯ আগস্টের আন্দোলনের বিরোধিতা করে তার! কংগ্রেসের সন্ত হয়েও 
কংগ্রেসের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল, এ অভিযোগ দরীড়ায় না, কেননা গান্ধীজী 
বা কংগ্রেস-নেতৃত্ব সে অন্দোলনের ভাঁক দেননি । অথব] তারা স্বাধীনতা আন্দোলনের 
বিরোধিতা করেছিল, এ অভিযোগও দীড়ায় না, কেননা তাদের মতে__এবং ইতিহাদের 
সাক্ষ্যমতে-_বিশ্বের তৎকালীন পরিস্থিতিতে মে আন্দোলন কখনো স্বাধীনতা আনতে 
পারত ন1, এবং পারেওনি। সে অন্দৌলন কার্ধতঃ শেষ হয়ে ছিল ১৯৪৩ সালে, 
অন্ুষ্ঠানিকভাবে খারিজ বলে ঘোষিত হয়েছিল ১৯৪৪ দাঁলে__আর স্বাধীনত]| এন ১৯৪৭ 
অন্ত এক দেখশজোড়| সংগ্রামের আগ্েয় পটভূমিকার, যার পুরোভাগে ছিল ভারতের 
কমিউনিস্ট পার্টি ও তাঁর সহযোগী শক্তিনমৃহ। অতএব, বিশ্বাসঘাতকতা কার, কেন এবং 
কোথায়? 


তারপরের অভিযোগ ক্ষমতা হস্তান্তর প্রপর্দে কমিউনিস্টদের শ্লোগান সম্পর্কে 
| ঘণ্টা বাজলো৷ মধ্যরাত্রে_-১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট রাত বাঁরোটায় । ঘণ্টা বাজলো! 
| দিন-বদলের | রাত বারোটা বেজে এক মিনিটে খণ্ডিত ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সাত্রাজ্যবাদ 
রাষ্ট্রক্মত! হস্তান্তরিত করল-_ভাঁরতের ক্ষমত] কংগ্রেস-নেতৃত্বের হাতে আর পাকিস্তানের 
ক্ষমতা লিগ-নেতৃত্বের হাতে | ঘণ্ট। বাঁজলো, আলো! জললো, আকাশ বাতাস মুখরিত 
করে কোটি কঠে ধ্বনিত হল, “স্বাধীন ভারত জিন্দাবাদ 1... কিন্ত তাঁর প্রতিধ্বনি 
মিলিয়ে যেতে না যেতেই উত্সবমত্ত মানুষের চমকিত কানে ভেদে এল ভিন্নতর কণের 
এক শাণিত আওয়াজ £ “ইয়ে আজাদী ঝুটা হায়! ভূলো ম্যৎ ভুলো ম্যৎ 1” স্থ্যা, 
আওয়াজ তুলেছিল কমিউনিস্ট পার্টি। কিন্ত কেন? 


এই “কেন”*র উত্তর একাধিক | প্রথমতঃ এই যে, কমিউনিজ্টদের মনে ছিল তখন 
লেনিন-স্তালিনের শিক্ষা । লেনিন শিখিয়েছিলেন, “নসাআাজ্যবাদ কখনো! স্বেচ্ছায় ক্ষমতা 
হন্তান্তরিত করে না 3 যা সনে হস্তান্তরিত করে; তা হচ্ছে ক্ষমতার ছায়া--ক্ষমতার সারাংশ 


১২ অন্যচোখে রবীন্দ্রনাথ ও বিবিধ প্রসঙ্গ 


নয়।” স্তালিন শিখিয়েছিলেন, “একটি বিজয়ী বিপ্লবের মাধ্যমে ছাঁড়া সাত্রাজ্যবাদের 
জোয়াল থেকে উপনিবেশ ও পরবশ দেশগুলির মুক্তি অনস্তব। ন্াধীনতা দান হিনেবে 
আসে না!” স্বভাবতই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি এই সিদ্ধান্তে এসেছিল যে, ব্রিটিশ 
সাম্রাজ্যবাদ কংগ্রেদ-লিগ নেতৃত্বের হাতে যা তুলে দিয়েছিল, তা ক্ষমতার ছায়ামাত্র ; 
সমতার সারাংশ নয়; কেননা ক্ষমতা নিছক দান হিসেবে আঁসতে পারে না। অতএব, 
এই হ্থাধীনত৷ সাচ্চা নয়, ঝুটা। আর কেবল ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি কেন, অন্যান্ত 
দেশের কমিউনিস্ট পার্টিও উপনীত হয়েছিল এঁ একই সিদ্ধান্তে । যেমন, সোভিয়েত 
কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে নুকভ বলেছিলেন, “ব্রিটেন বাধ্য হচ্ছে আমেরিকার বই থেকে 
একটি পাতা তুলে নিতে এবং ফিলিপাইনস-এ আমেরিকা যে কর্ণনীতি অন্ুদরণ করেছে, 
ভারতে দেই কর্ণনীতি অন্থদরণ করতে-_তাকে নামে-মাত্র তথা অলীক স্বাধীনতা দান 
করতে ।” লেমিন (ঘাট ) লিখেছিলেন, ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের 
ঘোষণা থেকে যথা স্বাধীনতা অনেক যোজন দূর ।”” আর কেবল দেশে দেশে কমিউনিস্ট 


পার্টিরাই বা কেন, অন্যান্য বামপ্থী পার্টিগুলির মতামত ছিল অন্থ্রপ, যে কথা 'রয়টার” 


জানিয়েছিল, “সমস্ত দেশেরই বামপহী সংবাদপত্রগুলিতে প্রতিকূল প্রতিক্রিয়া প্রকাশ 
পেয়েছে।” ছুনিয়া জুড়ে যে-বামপন্থীরা ভারতের শ্বাধীনতা-সংগ্রামকে সমর্থন ও সাহাষ্য 
করে এসেছেন, তার! যখন এই ক্ষমতা-হস্তান্তরকে স্বাগত জানালেন না, তখন যদি 
ভারতের কমিউনিন্টরাও তাকে বরণ করে নিতে অস্বীকার করে, তখন আর যাই হোক 
তাদের বিশ্বাসঘাতক বল! যায় না। 


উপরি-উক্ত “কেন'র উত্তর দ্বিতীয়তঃ এই। ভারতের কমিউনিস্ট প্র চোখের 
সামনে তখন ভেসে উঠছিল ক্ষমতা-হস্তান্তরের নাটকীয় দশটির অবিশ্মরণীয় পণ্চান্পট। 
একদিকে সমাজতান্ত্রিক নোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্ব 
কির পরাজয় ) একদিকে ফ্যাসিবাদের উদ্ধত প্রতীক 
রাইখকট্যাগের উগ্ভত শীর্ষে বিজয়ী সমাজভন্ের রক্তপতাকার আত্মঘোষণা এবং পূর্ব 
পর দেশে দেশে সমাজতন্বের বিস্তার, রক্তপতাকার সমারোহ ; অন্যদিকে, ফ্যাসিবাদ 
তথ। নাতদীবাদের নিশান ধূলায় লুণ্ঠিত এবং সাশ্রাজ্যবাদের জীর্ধিজা শভঙ্ছিন, ভ্রিয়মাণ ; 
দেশে দেখে জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের বিজয়ী আত্মপ্রতিষ্টা ও অপ্রতিরোধ্য অগ্রগতি । 
কেবল ফ্যাসিবাদের দেশ জার্গানি ইতালি ও জাপানই বিধ্বস্ত নয়, সেইপন্দে ফরাপী 
সাঘরাজ্যবাদ বিপর্যস্ত, বরিটিণ সাম্রাজ্যবাদ মারাত্মক ভাবে ক্ষতাবক্ষত, এমনকি মাকিন 
সাম্রাজ্যবাদ আহত । 
এই যখন বিশ্ব পরিস্থিতি, তখন ভারতের আপমুদ্র হিমাচল বিক্ষোভে-বিদ্রোহে উত্তাল- 
উদ্বেন। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ও তার সহযোগী শক্তিগুলির নেতৃত্বে দেশ জুড়ে চলেছে 
শনিকষক মধ্যবিকরছাতরখ্বা-মহিলার সম্থান। বিত্রোহ আর বিভ্বোহ_-“এত বিদ্রোহ 
কধনো দেখেনি কেউ!” খণ্ড খণ্ড এই উথথান আম্য আবেগে এগিয়ে চলেছে এক অথ 


স্বাধীনতা আন্দোলনে কমিউনিস্টদের ভূমিকা ৯৩ 


অভ্যথানের অমোঘ পরিণতির দিকে । কোথাও কোথাও তা ইতিমধ্যেই ধারণ করেছে, 
সশন্ত আকার, আবার কোথাও কোথাও চলছে তার জন্য প্রচও প্রস্তুতি | কে রোধিবে এই 
যৌবন-জল তরদ 1 কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃদ্ব স্বাধীনতার লক্ষ্যে এই বৈপ্লবিক অগ্রগতি? 
শংকিত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ । কি ভাবে মোকাবেল| করা যায় এই প্রত্যাদন্ন বৈপ্লবিক 
অভ্যথানের? মিলিটারি দিয়ে? কোথায় অতীতের চির-নির্ভর সেই মিলিটারি? স্থল- 
বাহিনীর এক বৃহৎ অংশ জাপানের হাতে বন্দী হয়ে রূপান্তরিত হয়েছে নেতাজীর আজাদ 
হিন্দ ফৌজে ) ভারতের অভ্যন্তরে যে অংশ ছড়িয়ে রয়েছে বিভিন্ন ক্যা্টনমেন্টে, তাদের, 
মধ্যে দেখা দিয়েছে অবাধ্যতা ; জব্বলপুর ক্যান্টনমেন্টে সে অবাধ্যতা রপ নিয়েছে সশস্্ 
বিদ্রোহে "নৌবাহিনী? কোথায় সেই চির-অন্ুগত নৌবাহিনী বোগ্বাইয়ে 'তলোয়ার' 
জাহাজে শুরু হয়ে গিয়েছে সশব্ত্র বিক্ষোভ, যা৷ ছড়িয়ে পড়েছে অন্যান্য যুদ্ধজাহাজে 3. 
করাচী ও কলকাতার বন্দরের নৌসেনার1 ঘোষণা করেছে বোদ্বাইয়ের পঙ্দে তাদের সংগ্রামী 
সংহতি ; বোস্বাইয়ের বিব্রোহী নৌ-দেনারা ইতিমধ্যেই পারের মানুষদের মধ্যে, বিশেষ 
করে এরমিকদের মধ্যে, বিলি করে দিতে শুরু করেছে সবরকমের অন্্রশস্্র ।.**বাঁকি কেবল 
বিমানবাহিনী । কিন্ত সেখানেও মিললে! না৷ সাম্রাজ্যবাদের সপক্ষে কোনো সাড়া, কোনো 
সান্বনা। তারা ঘোষণা করল, যুক্তিকামী মানুষদের উপরে বোমা নিক্ষেপ করে ব্রিটিশ 
সাম্রাজ্যবাদকে বাধিত করতে তার। অক্ষম । 

কিন্ত শংকিত হয়েছিল কেবল ব্রিটিখ সাআ্াজ্যবাদীর। নয় ; শংকিত হয়েছিল কংগ্রেস- 
নেতৃত্বও। কমিউনিস্ট ও বামপন্থীদের নেতৃত্বে এই গণ-অভ্যথথান ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে 
উৎখাত করে ভারতকে স্বাধীন করবে ঠিকই, কিন্ত সে তো দেখানেই থেমে থাকবে না; 
সে তো৷ উত্থাত করবে বুর্জোয়া ও সামন্ত্ার্থের প্রতিভ্‌ কংগ্রেসের নেতৃত্বকেও ৯ 
স্বাধীনতার সন্দেসন্বে গণতান্ত্রিক বিপ্রবকে সম্পন্ন করে তা৷ এগিয়ে যাবে সমাজতন্ত্রের দিকে । 
সে স্বাধীনতা কি কাম্য ? নিশ্চয়ই নয়। সেই ১৯৪০ সালেই তো গান্ধীজী খোলাখুলি ও. 
পরিষ্কার-ভাবে ঘোবণ| করেছিলেন তাঁর মনোভাবঃ “প্রভৃত প্রভাবশালী একজন কংগ্রেস 
নেতা আমার কাছে প্রস্তাব করেছেন যে, যেই মুহূর্তে আমি আইন-অমান্য আন্দোলনের 
ডাক দেব। ধেই মুহূর্তে আমি পাৰ স্থবিপুল সাড়া । সমগ্র শ্রমিক জগৎ ও ভারতের বহু 
অংশের কৃষকেরা ঘোষণা করবে যুগপৎ ধর্মঘট । আমি তাঁকে বলেছি যে, যদি তা হয় 
তা হলে আমি হব সবচেয়ে বেশি বিড়ম্িত ; আমার সমস্ত পরিকল্পনা হয়ে ঘাবে বিপর্যস্ত । 
-*আমার কাছ থেকে যেন কেউ এই প্রত্যাশা! না করেন যে আমি জেনে-শুনে এমন 
এক লড়াইয়ের ভার নেব, যার শেষ হবে অরাজকতায় ও লাল ধ্বংসকাণ্ডে।” সুতরাং 
অমিক-কুষকের সক্রিয় সংগ্রামে স্বাধীনতা যদি আসেও তা৷ হবে অবা্থনীয়, আর তা যদি 
হয় কমিউনিস্ট নেতৃত্বে এবং সশক্্, তা৷ হলে অবশ্যই পরিহার্য ! 

অতএব, আতংকিত ব্রিটিশ সাত্রাজ্যবাদ ; আতংকিত কংগ্রেস-নেতৃত্বও। এলো 
ক্যাবিনেট মিশন? ;. এলেন লর্ড মাউন্টব্যাটেন। গোপন আলোচনা! শুরু হল আগা খা 
প্রামাদে__সেখানে গান্ধীজী ছিলেন 'কারারুত্ধ' । কমিউনিস্ট-নেতৃত্বে ও বামপন্থী এই মণন্থ 


১৪ অন্যচোখে রবীন্দ্রনাথ ও বিবিধ প্রসঙ্গ 


গণনংগ্রায যদি বিজয়লাভ করে, তা হলে নর্বনাশ উভয় পক্ষের__ব্রিটেন হারাবে তার 
সাধের সাত্রাজ্য আর ক:গ্রেন হারাবে তার স্বপ্নের রাষ্ট্রক্ষমত| | সৃতরাং “দর্বনাশে সমুংপন্নে 
অর্থ, ত্যজতি পণ্ডিতঃ”। ব্রিটেনের সাত্রাজ্যবাদ ত্যাগ করল শীসনক্ষমত। কিন্ত অক্ষ 
রাখলে। শোষণের অধিকার, ভারতের পুণজিবাদ ত্যাগ করল তার একচ্ছত্র শোষণের 
দাবি, লাভ করল শাননকমত]।.-*চুক্তি হল উভর পঞ্গের প্রতিনিধিদের মধ্যে । চুক্তিপত্র 
বিনিময় হল ১৯৪৭ দানের ১৫ আগন্ট রাত বারোটা এক মিনিটে ।1.....-উধসবের 
রোশনাই মিলিয়ে যেতে না যেতে কমিউনিষ্ট পার্টি দেখলো, জনগণ “যে তিমিরে, 
নে তিমিরে' ।তাই তার! আওয়াজ তুলেছিল, “এ স্বাবীনত। অলীক 1» 


উল্লিখিত “কেন*র উত্তর তৃভীয়তঃ এই যে, ক্ষমত।হস্তাগ্তরের পর থেকে কমিউনিন্ট 
পার্টির কনে ভেবে আদছিল কংগ্রদ-নেতাদ্ের একটির পর একটি ঘোব্ণা_-বা থেকে 
তাদের মনে সন্দেহ দেখ] দিয়েছিল, এই স্বাধীনতার মধ্যে নিশ্চয়ই কিছু ফাঁক আর ফাঁকি 
আছে, অন্যথ| নেতারা এইধরনের ঘোঁধণ| করবেন কেন ? “ভারতে সংবিধাঁনগত পরিবর্তন 
যা-ই হোক না কেন, যা আসলে গুরুত্বপূর্ণ তা৷ হল ভারতে ব্রিটিন পুজি কার্ধক্ষেত্রে তার 
অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামরিক অবস্থানগুলি কী পরিমাণে রক্ষা করতে সক্ষম হয়|” 
বিস্ময়কর হল এটা বাস্তব সত্য যে, উপরি-উক্ত প্রতিটি ক্ষেত্রেই কংগ্রে-নেতার! ব্রিটিণ 
পু'জিকে জানিয়ে গিলেন, মা তৈ: 1 যেমন ছিল, তেমনি থাকবে। 

১৭ ফেব্রুয়ারি, প্রধানমন্ত্রী নেহরু ঘোষণ। করলেন, “অর্থনৈতিক কাঠামোয় আকস্মিক 
কৌনো রদবদল হবে না। যতদূর সম্ভব বর্তমান শিযসযুথকে জাতীয়ক্কত কর। হবে না।৮ 
জুলাই মানে স্বরাষ্্রম্ত্রী সর্দার প্যাটেল ঘোষণা করলেন, “আমি পরিষ্কারভাবে একথা 
জানাতে চাই যে দেশীর রাজ্যগুলির অভ্যগররীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপে করবার কোনো ইচ্ছা 
কংগ্রেসের নেই। কংগ্রেন দেশীয় নৃপতিতন্বের শক্ত নয় ৮ সেইণন্ধে জেনারেল চৌধুরীকে 
পাঠানো হল নিজামের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত তেলেপানার কৃষকদের নৃখংসভাবে দমন করার 
জন্থ। ভারত সরকারের একটি ইস্তাহারে ঘোষণ। করা হল, “পযত্বে বিচার-বিবেচনার 
পরে সরকার এই সিদ্ধান্তে এসেছে যে ভারতের স্বার্থেই কিম্যাগ্ডার-ইন-চীফএর পদে এফ 


আর আর বুচার-এর কার্ধকাল অব্যাহত রাখ। হল।....""এতদ্ছারা ভারতীয় কম্যাডার-ইন- 
চীফ নিয়োগের পূর্বতন সিদ্ধান্ত বাতিল করা হল।” পররাষ্ট্র নীতি সম্পর্কে কে এম মুন্ী 
লিখলেন, “বিশ্বরাজনীতির......মূল বিষর হচ্ছে মাফিন যুক্তরাষ্ট্র আর সোভিয়েত 


ইউনিয়নের মধ্যে, গণতন্ব আর একনায়কতন্বের মধ্যে সংঘাতে ব্বিটেন...ও মহান 


গণতন্ত্রের দেশ আমেরিকার ল্দে সন্মেলনই হবে ভারতের শক্তির উৎস।» 


স্বাধীনতা আন্দোলনে কমিউনিস্টদের ভূমিক ৯৫ 


_তিশি ঘোষণা করলেন, “যতদিন পর্যন্ত ভারত কমনওয়েলথ-এর সন্ত থাকবে, তত দিন 
পর্যন্ত সন্ত আনুষ্টানিক ও সামরিক উপলক্ষ্যসমূহে প্রথমে বাজানে হবে গড সেভ দি 
কিং, এবং গরে বাজানো হবে ভারতের জাতীয় সংগ্রীত।৮ মন্তব্যের প্রয়োজন আছে? 
উল্লিখিত “কেন” চতুর্থ ও সর্বশেষ উত্তর বিধুত রয়েছে মতা হস্তান্তরের সংবিধানগত 
সংস্থান ও ব্যবস্থাগুলির মধ্যে এবং সেগুলি সম্পর্কে কমিউনিস্ট পার্টির অন্ুভাবনার মধ্যে । 
প্রথমেই মনে রাখা দরকার যে, ভারতের স্বাধীনত৷ সংগ্রামী জনগণের বিজয়ী নেতৃতের 
ঘোষণাপত্র নয় ১ এ স্বাধীনতা! সংগ্রাম-ভীত নেতৃত্ের সঙ্গে সংগ্রাম-ভীত সাস্্াজ্যবাদের 
আপসরফার দলিল আর তাই স্বাধীনতা এসেছিন ব্রিটিশ পার্লামেন্ট, কর্তৃক প্রণীত 
ইশডিয়ান ইত্ডিপেপ্ডেদ্‌ আ্যাক্ট১এর মাধ্যমে । এই উপমহাদেশের স্থবিপুল জনদংখ্যার মতামত 
যাচাই না করে 'ত্যাক্ট' ভারতবর্ধকে দ্বিখণ্ডিত করল দুটি “ডোমিনিয়ন-এ-_ভারত আর 
পাকিস্তানে ; উভয়ই পেল “ডোমিনিয়ন স্টাটাস ৷ দ্বিতীয়ত:, এই 'ত্যাক্ট বিধান 
দিল যে নতুন সংবিধান গৃহীত না৷ হওয়া! পর্যন্ত উভয় ভোমিনিয়নেই রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে 
কাঁজ করবেন ব্রিটিশ কর্তপক্ষ কর্তৃক নিযুক্ত 'গভর্ণর জেনারেল" বা বড়লাট। উভয় 
ডোমিনিয়নই অন্ততঃ আপাততঃ থাকবে ব্রিটিশ 'কমনওয়েলথ-এর সদস্ত এবং মেনে নেবে 
তার যাবতীয় বাধ্যবাধকতা । চতুর্থতঃ, এই 'ঘ্যাক্ট" অন্যায় স্বাধীন ভারতের সংবিধান 
রচনা করবে প্রাপ্তবয়স্কদের সর্বজনীন ভোটাধিকারে নির্বাচিত কোনো 'গণ-পরিষদ? নয়; 
তা রচিত হবে ১৯৩৫ সালের সংবিধান অনুসারে, কায়েমী ্বার্থের অনুকূলে দারুণভাবে 
সীমাবদ্ধ ভোটাধিকারের ভিভ্তিতে নির্বাচিত এক তথাকথিত গিণ-পরিষদ*এর দ্বার । 
সর্বশেষে, ক্ষমতা হস্তান্তরের পরেও, স্বাধীনতা লাভ করবাঁর পরেও, ভারতীয়রা আগেও 
যেমন ছিল 'ব্রিটিশ প্রজা” এখনো! তেমন থেকে খাবে ব্রিটিখ প্রজা-__অন্ততঃ নতুন নংবিধান 
গৃহীত হবার আগে পর্যন্ত। স্মরণীয় যে, নতুন সংবিধান গৃহীত হয়েছিল ১৯৫০ সালের 
২৬ জাহুয়ারি আর ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি সরকারি ভাবে “ইয়ে আজাদী ঝুট হায়! 
শ্লোগান তুলেছিল ৯৯৪৮ সালে অনুঠিত পার্টি কংগ্রেসে । উল্লিখিত “ডোমিনিয়ন 
স্্যাটাস'কে 'ঝুটা আজাদী” বললে মহাভারত অশুদ্ধ হয় কি? 
ভারতবধ দ্বিখণ্ডিত হয়ে পরিণত হল দুটি ভোমিনিয়নে। কোটি কোটি মানুষ নিজ 
বাসেই পর্ণবসিত হল পরবাদীতে। সাত পুরুষের ভিটেমাটি থেকে উৎখাত অগণিত সংসার 
তেদ্দে গেল $ লক্ষ লক্ষ মানুষ হল সর্বদবান্ত। তাদের হাহাকারের সন্গে যুক্ত হন উভয় 
ডোমিনিয়নে সাম্প্রদায়িক উন্মত্ুতার শিকার অসংখ্য নরনারীর আর্তনাদ । বিস্ময় ও 
বেদনায় অভিভূত সীমান্ত গান্ধী খান আব.ল গফফর খান সক্ষোভে সরোষে মন্তব্য করলেন, 
দেশ-বিভাগকে মেনে নিয়ে কংগ্রেস নেতারা বেইমানি করেছেন ।”...ঠিক রইল বাঁকি 
সবকিছু_অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি ও সামরিক ক্ষেত্রে সাশ্াজ্যবাদের অধিষ্ঠান, দেশীয় 
নৃপতিতত্ব তথা সামন্ততান্রিক ব্যবস্থা, একচেটিয়াও বৃহৎ পু'জির অবস্থান ! গান্ধীজীই না 
একদিন বলেছিলেন, “কেবল সাদা সাহেবদের জায়গায় কালো সাহেবরা যদি ক্ষমতার 
গদিতে বদেন, তা হলে আমি তাঁকে হ্বাদীনতা বলব না %...তা হলে, কি অপরাধ 


ডি অন্যচোখে রবীন্দ্রনাথ ও বিবিধ প্রসঙ্গ 


করেছিল কমিউনিস্ট পার্টি ঘখন দে ঘোষণ! করেছিল, এ স্বাধীনত। সাচ্চা নয়, ঝুটা ; 
যখন দে আহ্বান জানিয়েছিল জনগণের কাছে দাচ্চা। স্বাধীনতার জন্য, গণতান্ত্রিক বিপ্লবের 
জন্য, সংগ্রাম চালিয়ে থেতে এবং হাতে তুলে নিয়েছিল হাতিয়ার ? 


অতএব বিশ্বাসবাতিকত। যদি কেউ করে থাকে, তা হল নিশ্চয়ই কমিউনিস্ট পাটি” 
নয়। এমনকি, মামুলি মাপকাঠির বিচারে সে ভুলও করেনি । কিন্তু ভুল সে করেছিল 
মারবনীয় মানদণ্ডে হ্যা, প্রকাণ্ড ভুল। 

মার্কবাদ কোনো তত্ব বা শিক্ষারই যাল্লরিক ব্যাখ্য বা খালিক প্রয়ৌগকে সমর্থন করে 
না। এমনকি মার্কসের তত বা শিক্ষার যাস্তরিক ব্যাখ্যা বা! প্রয়োগকে মার্কসবাদ 
অমার্বনীয় তথা ভ্রান্ত বলে মনে করে-_যেমন মার্কস-এর তত্ব ও শিক্ষাকে যান্তিক ভাবে 
ব্যাখ্য। 'ও প্রয়োগ করায় প্েখানভ লেনিনের দার! অমার্কলীয় ও বিপথগামী বলে নিন্দিত 
হয়েছিলেন। প্রাক্সাাজ্যবাদের যুগের মার্কসীয় তনুকে প্লেখানভ সাম্রাজ্যবাদের যুগের 
পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে চেয়েছিলেন তাঁর থুগোপযোগী সম্প্রসারণ ন। ঘটিয়েই। 
তাই তিনি হয়েছিলেন ব্যর্থ, প্রত্যাখ্যাত, এমনকি অবজ্ঞাতও। 

তেমনি, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি” এবং অন্যান্য দেশের কমিউনিন্ট পাটিও লেনিন- 
স্তালিনের এক ধুগের মাকপীয় শিক্ষাকে অন্ত ঘুগের পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করেছিল যান্ত্রিক 
ভাঁবে। “সাত্রাজ্যবাদ কখনো স্বেচ্ছায় ক্ষমতা৷ হল্তান্তরিত করে না ; যা সে হস্তান্তরিত 
করে তা ক্ষমতার ছায়ামাত্র, সারাংশ নয় ।” কিংবা “বিজয়ী, বিপ্লব ছাঁড়। উপনিবেশ ও 
পরবশ দেশের মুক্তি অদস্তব”-__লেনিন-স্তালিনের এই শিক্ষা কোন্‌ যুগের! যে-যুগে বিশ্বের 
শক্তি-ংস্থানেসাস্রাজ্যবাদের আধিপত্য ছিল অবিদংবাদিত, সেই যুগের । কিন্ত ইতি- 
মধ্যে ঘটে গিয়েছে যুগান্তর ; বিশ্বের শক্তি-সংস্থানে ঘটে গিয়েছে গুণগত পরিবর্তন ; 
সাশ্রাজ্যবাদের আধিপত্য বিনষ্ট হয়ে প্রতিঠিত হয়েছে সমাজতন্ত্র ও জাতীয় মুক্তি শক্তি- 
সমূহের প্রাধান্ত। সাম্রাজ্যবাদের 'হাঁতে আর নেই ভূবনের ভার”; সে ভার এসেছে 
সমাজতন্ব ও জাতীয় যুক্তির শক্তিগুলির হাঁতে। 

তা ছাড়া, ব্রিটিশ সা্রাজ্যবাদ তো৷ 'স্বেচ্ায়” ক্ষমতা] হস্তান্তর করেনি; সে ক্ষমত! 
হস্তান্তর করেছিল বিশ্ব-পরিবেশ ও ভারতের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতির ঘটনাঁবলীর দুর্বার চাঁপে 
“বাধ্য হয়ে”। একদিকে ফ্যাপিবাদের পরাজয়, ফরাসী ও ব্রিটিশ সমাজ্যবাঁদের বিপর্যয় 
এবং মাকিন সাত্রাড্যবাদের শক্তিক্ষয়, অন্যদিকে সোভিয়েত ইউনিয়নের জয়লাভ, দেশে 
দেশে সনাজতন্বের বিস্তার এবং জাতীয় মুক্তি 
পরিবেশ, তখন ভারতের জাতীয় 
সাধারণ মানুষের উত্থান এবং 


স্বাধীনতা আন্দোলনে কমিউনিস্টদের ভূমিকা ৯৭ 


সে ব্রিটিণ সাম্রাজ্যবাদের সাহাধ্যে দমন করবে ভারতের অভ্যন্তরীণ বিক্ষোভ ও বিদ্রোহ 
এবং তার পরে, এক দিকে, সমাজতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে এবং, অন্য দিকে, মাকিন 
সাআ্াজ্যবাদ ও ব্রিটিশ সাত্রাজ্যবাদের মধ্যে দন্দ-বিরোধের সুযোগ নিয়ে সুসংহত করে নেবে 
জাতীয় স্বাধীনতা ও নিজেদের শ্রেনীগত অবস্থান 

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি করেছিল আরে। একটি সাংঘাঁতিক ভুল । স্বাধীন ভারতের 
জনগণের সামনে তখন কর্তব্য ছিল কংগ্রেস কতৃক পরিত্যক্ত, প্রতিহত গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে 
সার্থক পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া! এবং কমিউনিস্ট পার্টির এরতিহাসিক দায়িত্ব 
ছিল তাতে নেতৃত্ব দান করা । দুঃখের বিষয়, ১৯৪৮ সাঁলে কলকাতায় অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় 
পার্টি কংগ্রেসে বি টি রণদ্দিভের নেতৃতে কমিউনিস্ট পার্টি” ঘোষণা করল, বর্তমান বিশ্ব- 
পরিস্থিতিতে দ্বাধীনতার লড়াই, গণতান্ত্রিক বিপ্লবের লড়াই আর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের 
লড়াই একই স্প্রে গ্রথিত হয়ে গিয়েছে ; সৃতরাং আমাদের অবিলম্বে শুরু করতে হবে 
সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের লড়াই !---*""এবং লড়াই শুরু হল সশস্্, রন্তক্ষয়ী এবং শেষ পর্যন্ত 
আত্মঘাতী !-"*ভুল ন্বীকার কর! হল দুবছর পরে, কিন্ত ইতিমধ্যে তাঁর মাশুল দিতে 
হয়েছে অনেক অনেক । 

বিশ্ব-পরিস্থিতির গুণগত পরিবর্তন না বুঝে লেনিন-স্তালিনের শিক্ষাকে যান্ত্রিক ভাবে 
প্রয়োগ করা যদি হয় 'মতীন্ধতা. তাঁহলে গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের 
সে গুলিয়ে ফেল] হচ্ছে “পেটি বুর্জায়। হঠকারিতা, মাক পবাদ-লেখিনবাঁদের পরিবর্তে 
ত্রতস্ষিবাদের অভিষেক ; শুধু মামুলি ভূল নয়, মহ] ভূল। কিন্তু ভূল তা যত বড়ই হোক 
না কেন, তা৷ তে। আর “বিশ্বাসঘাতকতা” নয় । গান্ধীজীর নিজের মতে, একুশ সালের 
আন্দোলন ভাকাটাই হয়েছিল তার “হিমালয়-প্রমাণ ভূল।” কমিউনিস্টদের নিজেদের 
মতে ইয়ে আজাদী ঝুটা হায়! ল্লোগানটাও ছিল বিরাট ভুল। দুয়েরই ভুল নিজ 
নিজ দৃষ্টিকোণের বিচারে | কিন্তু কোনোটাই নয় কারো বিশ্বাসঘাতকতা। 


৯০৮০৮০ 


অন্যচোখে--৭ বা. প্র. 


ভারতের স্বাধীনত৷ ও শান্তিপূর্ণ বিপ্লৰ 


মার্কনবাদ বলে, বিরল পরিস্থিতি ছাড়। বিপ্লব শান্তিপূর্ণ ভাঁবে ঘটেনা। ইতিহাসের 
সাক্ষ্য তাই , কোনো বিপ্লবই শান্তিপূর্ণ ভাবে ঘটেনি। তা হলে ভারতের স্বাধীনতা 
অর্জন কি বিপ্লব নয়? আর যদি বিপ্লব হয়, তা হলে তা কি শান্তিপূর্ণ নয়? 

প্রশ্ন ছুটি খুবই প্রারদ্বিক। এর উত্তর পেতে হলে আমাদের বুঝতে হবে মাকপবাদী 
বক্তব্যের তাঁৎপর্ন এবং তার পরে খু'জতে হবে ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের বৈশিষ্ট্য । 
সন্দেহ নেই, ক্ষমত। হস্তাগ্তরিত হয়েছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের হাত থেকে ভারতীয় 
কংগ্রেসের হাতে । আবার এ ব্যাপারেও সনোহ নেই যে, রাষ্্রক্ষমতার হস্তান্তরণ ঘটলেও, 
ঘটেনি সামাজিক উত্তরণ । অতএব বলা যায়, এক অর্থে রাষ্ট্রবিপ্রব ঘটলেও, বিশেষ অর্থে 
ঘটেনি সামাজিক বিপ্লব । 


মাকসের আবিষ্কৃত “নামাঁজিক গতির নিয়ম” থেকে আমরা জানি, সামন্ততান্ত্রিক 
ব্যবস্থার উত্তরণ ঘটে ধনতান্লিক ব্যবস্থায়। কিন্ত তা আপনা-আপনি ঘটে না, 
ঘটে বিপ্লবের মাধ্যমে, থে বিপ্লবে নেতৃত্ব দেয় বুর্জোয়। তথা ধনিক শ্রেণী এবং বাধা দেয় 
সামন্তপ্র্ধ তথা জশিদার শ্রেণী। জমিদার শ্রেণীর অর্থনৈতিক, তথা রাজনৈতিক 
কর্তৃত্বক চূর্ণ করে নিজের অর্থ নৈতিক তথা রাজনৈতিক কর্তৃক কায়েম করার এই সংগ্রামে 
উদীয়মান ধনিক শ্রেণী জমি ব| কাজ এবং তথ্সহ রাজনৈতিক অধিকারের প্রতিশ্রতি 
দিরে রক সমাজকে টেনে আনে স্বপক্ষে । চলে দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম, ঘটে বলপ্রয়োগ 
ও রক্তপাত এবং শেষ পর্যন্ত ভেঙে পড়ে সামন্ততান্িক ব্যবস্থা এবং প্রতিষ্ঠিত হয় 
ধনতন্্র। মাঁক'নবাদের পরিভাষায় একেই বলে 'গণতান্ধিক বিপ্নবণ। 
কিন্ত ধনিক শ্রেণী যখন এই বিপ্লব পরিচালন। করত, তখন ধনতন্ব ছিল সম্প্রনারণশীল 
এবং জমিদাঁর শ্রেণী ছাড়া তার ছিল না আর কোনে। প্রতিদন্্ী, যার আকর্ষণ হবে তার 
চেয়েও বেশি। আর আজ ধনতন্ব সংকোচনগীল এবং তার আছে এমন এক প্রতি, 
যার আকর্ষণ তাঁর চেয়েও ঢের ঢের বেখি। সেই প্রতিদন্দী ব্যবস্থা! হল শ্রমিক শ্রেণীর 
নেতৃত্বাধীন সমাজতন্ন । এই প্রতিদন্দ্ীর অভ্যুদয়ে সন্স্ত কেবল জমিদার শ্রেণী নয়, ধনিক 
শ্রেণীও। ধনিক শ্রেণী তাই আজ আত্মবিকাশের জন্য লড়াইয়ের ভাঁক দেয় না| জমিদীর 
শ্রেণীর বিুদ্ধে। বরং তার সন্ে একটা বোঁঝাপড়ায় এসে, ছুয়ে মিলে মোকাবিলা করে 
শ্রমিক শ্রেণীর সঙ্গে। গণতান্িক বিপ্লব থাঁকে অপমাপ্ু । তাই সমাজতন্ত্রে উত্তরণের 
ইজ শেণীকেই আজ সম্পন্ন করে নিতে হয় গণতান্িক বিগ্লব। বিশ্ব ধনতন্ে 
খিকোচনের যুগেই পরিচালিত হয়েছে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং তাঁর গতিঃ 


প্রকৃতি ও পরিণতিও বহুাংশে নিয়ন্ত্রিত হয়ে 
ডিও ত হয়েছে তার দ্বারা । হ্যা, ক্ষমতা হস্তান্তরের 


ভারতের স্বাধীনতা ও "ান্তিপূর্ণ বিপ্লব” ৯৯ 


ব্রিটিশ সাশরাজ্যবাঁদ যখন ভারতের দখল পেল, তখন এ দেশে সামন্ততাস্ত্িক অর্থনীতির 
অন্দ হিপেবেই ছিল এক বিপুল-বিকশিত কুটিরশিল্প । তাছাড়া শ্থচন! দেখা দিয়েছিল 
আধুনিক ধনতান্ত্রিক শিরেরও। দেশের কীচামাল ব্যবহৃত হত এই সব শিল্ে, দেশের 
বাজারের চাহিদা মেটাতো৷ এইপব শিল্পের পণ্যসম্ভার। কীচামাল ও বাঁজারের উপরে 
একচেটিয়া থাবা! কায়েম করার জন্য সাত্রাজ্যবাদ চূর্ণবিচূর্ণ করে দিল এ দেশের নুসমৃদ্ধ 
কুটিরশির্, অঙ্কংরেই বিনষ্ট করে দিল ধনতান্ত্িক শিল্প-নন্তাবনা এবং সেই স্দে নিজের 
বিবিধ প্ররোজনে পুনর্গঠিত করল সামন্ততান্রিক ব্যবস্থা, যা হ'ল এদেশে সাআাজযবাদের 
্তন্সববপ। অতএব বিদেশী সাশ্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম এক হ্ত্ে গ্রথিত হয়ে গেল 
দ্বদেশী সামন্ততন্বের বিরদ্ধে সংগ্রামের স্গে। 

কালক্রমে আবার এ দেশে ইতত্ততঃ মাথা তুলল এ দেশীয় ধনিকদের কিছু কিছু কল- 
কারখানা ; সুচনা হ'ল দেশীয় ধনতন্ত্ের। ক্রমে ক্রমে শুরু হ'ল সাম্রাজ্যবাদী ধনতন্ত্ের 
সঙ্গে নবজাত ভারতীয় ধনতন্তের ছন্দ__যে ছন্দে ভারতীয় ধনতন্্ের মুখপাত্র হ'ল জাতীয় 
কংগ্রেসের নেতৃত্ব। যূলত: সাত্রাজ্যবাদী ধনতন্ত্ের সঙ্গে 'জাতীয়তাবাদী ধনত্রে'র এই 
বিরোধেরই প্রকাশ ও বিকাশই হু'ল ভারতের জাতীয় আন্দোলন । কিন্তু এই আন্দোলন 
চালাতে গিয়ে যেমন ভারতের নবজাত ধনিক শ্রেণী, তেমন কংগ্রেস-নেতৃত্বও পড়লেন 
উভয় সঙ্কটে-_বিশেষতঃ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রক্রিয়ায় রুশ বিপ্লবের সাফল্য এবং অন্যান্য 
দেশের মত আমাদের দেশেও শ্রমিক আন্দোলনের প্রীবল্যের পরিপ্রেক্ষিতে ৷ সাম্রাজ্যবাদ 
এবং সেই সঙ্গে সামন্ততন্ত্ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ন| করলে উদ্দেশ সিদ্ধির আশা! নেই, আবার 
সংগ্রাম করলে সারা দেখ জুড়ে এমন বিপুল ও বিপ্লবী শক্তির আত্মপ্রকাশ ঘটতে পারে, 
যা নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা তাঁর নেই। মাকপবাদী পরিভাষায় বলা যায, বুর্জোয়া শ্রেণীর পক্ষে 
গণতান্ত্রিক বিপ্লব না! পরিচালনা, করলে যেমন জাতীয় মুক্তিবিপ্রব প্রায় অসাধ্য, তেমন 
আবাঁর পরিচাঁলনা করলেও, তাঁকে শেষ পর্বগ্ত নিয়ন্ত্রণে রাখা প্রায় অসাধ্য, কেননা তখন 
সমাজতন্বের পতাকাবাহী শক্তিবুন্দ তাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে এমন এক পর্যায়ে 
যে, কেবল সাম্রাজ্যবাদ ও সামগ্তন্্ই উচ্ছিন্ন হবে না, বিপন্ন হবে তাঁদের সাধের ধনতন্রের 
দেশীয় শিশুটিও। অতএব, কিংকর্তব্যম্‌? 


এই উভসঙ্কট থেকে ভারতের ধনিক শ্রেণীকে, তথা জাতীয় কংগ্রেপকে, ত্রাণ করলেন 
গাঁ্ধীজী, যিনি নিজের পরিচয় দিতেন 'বানিয়া” বলে। মাঁক্পবাদ না পড়েও তীর 
“বানিয়া*স্থলত হিসেবি বুদ্ধিতে তিনি বুঝেছিলেন, জাতীয় আন্দৌলনকে তার রন 
পরিণতিতে নিয়ে যেতে হলে শেষ পর্যন্ত লড়তে হবে সামন্ততন্র ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে 
অর্থাৎ পূর্ণ করতে হবে গণতাকরিক বিপ্লব, যা ঘটনাক্রমে কেবল ভর অহিংসার নীতিকেই 
লঙ্ঘন করবে না, বিপন্ন করবে তার, তথা কংগ্রেসের, নেতৃত্বকেও। তাই তিনি সচেষ্ট 
হলেন জাতীয় আন্দোলন এবং গণতীন্্রিক বিপ্লরের মধ্যে একটি বিচ্ছেদ ঘটাতে, ছিতীয়টিকে 
বাদ দিয়ে প্রথমটিকে নিয়ে এগিয়ে যেতে | এইজন্যই তিনি ১৯২১ সালে কংগ্রেসের 


১০০ অন্যচোখে রবীন্দ্রনাথ ও বিবিধ প্রসঙ্গ 


বিপুল অংশের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবিকে উপেক্ষা করে জাতীয় আন্দোলনের লক্ষ্যকে সীমিত 
করলেন ভোমিনিরন ক্ট্যাটাস-এ $ এমনকি ১৯২৯ সালে বামপন্থীদের চাপে সরকারিভাবে 
পূর্ণ স্বাধীনতার প্রন্তাব গৃহীত হলেও, গান্ধীজী ব্রিটিখ কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দিলেন, পর্ণ 
স্বাধীনতার জন্য তিনি সংগ্রাম করবেন না) তার এগারো দফা দাবি মাঁনলেই তিনি 
সন্্ট হবেন। 

- তাই তিনি সংগ্রামের রূপ হিসাবে গ্রহণ করলেন সত্যাগ্রহকে__যাঁর বাস্তব রূপ 
দাড়ালো একটা নির্দিষ্ট মাত্র। অবধি সংগ্রাম-চালনা, সেই সংগ্রাম চলাকালে দূর কাঁকষি 
এবং তার পরে তা প্রত্যাহার । উল্লেখযোগ্য যে, এই সংগ্রামে কোনো অবস্থাতেই তিনি 
কৃষকদের আহ্বান জানাননি সাত্রাজ্যবাদের স্তনতত্বরূপ জমিদারদের জমি দখল করে নিতে ১ 
ডাক দেননি সবচেয়ে প্রগতিশীল যে শ্রেণী, সেই এ্মিক শ্রেণীকে কল-কারখানায় ধর্মঘট 
করে লড়াইয়ের শরিক হতে । কেবল তাই নয়, তিনি চাননি যে, ব্রিটিশ প্রভুদের নির্দেশ 
লঙ্ঘন করে সৈন্যরা আন্দোলনকারীদের উপরে গুলি চালাতে অস্বীকার করুক। এই 
প্রস্দে উল্লেখষোগ্য ছিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রথম পর্ধায়ে_-ঘখন সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রান্ত 
হয়নি, সেই পর্ধায়ে গান্ধীজীর একটি লেখা ; “বিরাটি প্রভাবশালী একজন কংগ্রেস নেতা৷ 
আমার কাছে প্রস্তাব করেছেন যে এই মুহূর্তে আমি বদি আইন অমান্যের আহ্বান দিই, 
তাহলে পাব চমখকাঁর সাঁড়া। ভারতের সমগ্র শ্রমিকনমাজ এবং বহু অঞ্চলে কৃষকেরা 
যুগপৎ ধর্ঘট করবে। আমি তাকে বললাম, তাহলে সবচেয়ে ঝামেলায় পড়ব আমি, 
আমার নমন্ত পরিকল্পনা বানচাল হয়ে যাবে ।***..আঁমি আশা করি, এটা কেউ প্রত্যাশ। 
করবেন না! যে, আমি জেনেশুনে এমন একটা সংগ্রাম শুরু করি, যা শেষ হবে অরাঁজকতায় 
ও লাল ধবংসকাণ্ডে।” (হরিজন, জানুয়ারি, ১৯৪০।) মন্তব্য নিশ্রয়োজন। তবে 
এইটুকু যোগ করা৷ দরকার যে, “ভারত ছাঁড়ো” ভাক দেবার পরে যদি গান্ধীজী বাইরে 
থাকতেন, তবে ৪২-এর আন্দোলন যেভাবে চলেছিল, নিশ্চয়ই সেভাবে চলত না। 


যা হোক, ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট ব্রিটিশ সরকার খণ্ডিত ভারতবর্ষের ক্ষমতা হ্তান্তর 
করল কাগগ্রেস-নেতৃতের কাছে। এখন প্রশ্ন হল, এই ক্ষমতাবসতন্তর কি বিপ্লব? আর 
যদি বিগ্লবই হয়, তাহলে কি তা! শান্তিপূর্ণ ভাবে বিপ্লব সংঘটনের একটি নজির নয়? 
নিহিত প্রশ্ন এই যে, তাহলে কি মার্কনবাদী বিপ্রব-তনুটি অন্তত; আংশিকভাবেও 
্রান্ত নয়? 

প্রথম প্রশ্নটির জবাবে আমার বক্তব্য এই যে, 
তাহলেও বিপ্রব__জাতীয় মুক্তিবিপ্নব, কেননা, বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের হাত থেকে দ্বদেশী 
জাতীয়তাবাদের হাতে এই রাষট্র্ষমতার স্থানান্তর অবশ্তই একটি গুণগত পরিবর্তন। কেউ 
কেউ অবশ্ত লেনিনের উপৃতি দিয়ে প্রশ্ন তোলেন, খিধার্থ, রাষ্টরক্ষমতা হস্তান্তরিত হয়েছে 
কিনা । লেনিন বলেছিলেন, “সাম্রাজ্যবাদ কখনও স্বেচ্ছায় ক্ষমতা তুলে দেয় না, যা দেয় 
তা ক্ষমতার ছায়ামাত্র, কায়৷ নয়” হ্যা, লেশিন একথা বলেছিলেন, তবে বলেছিলেন 


হ্যা, যদিও এটি গণতান্ত্রিক বিগ্নৰ নয়, 


ভারতের স্বাধীনতা ও "শান্তিপূর্ণ বিপ্লব” ১5১ 


এমন এক বিশ্ব-পরিস্থিতিতে, যখন সাম্রাজ্যবাদ ছিল ইতিহাসের নিয়ন্তাশক্তি এবং 
জাতীয় মুক্তির হ্বপন্ীয় শক্তিগুলি ছিল উদীয়মান কিন্তু অপ্রবল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের 
রক্িয়ায় পরিস্থিতি যায় আযুল পালটে। আর দেই পরিস্থিতিকে সাম্রাজ্যবাদ সেচ্ছায় 
নয়, বাধ্য হয়েই করে ক্ষমতা হস্তান্তর-_ছায়া নয়, কায়া, এবং ত! করে দেদেশে তার 
শ্রেণী-ভাইদের হাতে। ভারতের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল। লেনিনের উত্তিকে 
আগ্থবাক্য হিসাবে না৷ শিরোধার্য করে, তাকে বুঝতে হবে স্থানকালপাত্রের পরিপ্রেক্ষিতে। 

দ্বিতীয় প্রশ্নটির উত্তরে আমি একটু স্মরণ করিয়ে দিতে চাই এই ক্ষমতা 
হস্তান্তরের পটভূমি । দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ। ফ্যাপিবাদ বিধ্বস্ত, বাকি সাত্রাজ্যবাদও 
বিপর্যস্ত । সাংঘাঁতিকভাবে আহত বুড়ো ব্রিটিশ সিংহ তখন অবসন দেহে লেহন করছে 
তাঁর ক্ষতস্থানগুলি ৷ অন্যদিকে বিজয়ী সমাজতন্বের বিস্তার ঘটেছে দেশে দেশে, এবং 
জাতীয় মুক্তির আন্দোলন হয়ে উঠেছে দুর্বার, অপ্রতিরোধ্য এই যখন আন্তর্জাতিক 
পরিবেশ, তখন ভারতের জাতীয় পরিস্থিতি ছিল না নিশ্চল, নিশ্তরদ । সারা দেশ 
জুড়ে শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত সামিল হয়ে গিয়েছে সংগ্রামের ময়দানে, কোথাও কোথাও 
আত্মপ্রকাশ করেছে সশস্ত্র সংগ্রাম, প্রতিঠিত হয়েছে স্বাধীন সরকার । যে সামরিক 
বলের সাহায্যে এই সংগ্রামীদের দাবিয়ে দেবে সাশ্রাজ্যবাদ, তার একাংশ আগেই পরিণত 
হয়েছিল আজাদ হিন্দ ফৌজে আর বাকি অংশে তখন ছড়িয়ে পড়েছে উত্তপ্ত উত্তেজনা । 
বিত্রোহ ফেটে পড়েছে শ্থলবাহিনীতে, নৌবাহিনীতে এবং বিমানবাহিনীতে । এত 
বিভ্রোহ কখনো! দেখেনি কেউ, দিকে দিকে শুধু অবাধ্যতার ঢেউ ?” এই যখন পরিস্থিতি, 
তখন নিজেদের বিপর্যয় ও বিতাঁড়ন অনিবার্য জেনে, অর্থনৈতিক স্বার্থ যতটা রক্ষা করা 
যায় সেই উদ্দেশ্তে, নিরুপায় ব্রিটিশ সরকার আঁপসে ক্ষমতা হস্তান্তর করল কংগ্রেপ-নেতৃতের 
হাতে। ভারত স্বাধীন হ'ল। 

ইতিহাসের সবচেয়ে হিং, রক্তকদয়ী, প্রাণক্ষয়ী, সম্প্দ-ব্ধিবংসী বিশ্বযুদ্ধের পরিণতি 
ও প্রভাবে, ভারতের ব্যাপকতম জনসমষ্টির উদ্ধত মুষ্টির উদ্ধত আঘাতের মুখে 
প্রত্তাধাতে অক্ষম, ভীত, সন্বন্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের এই ক্ষমতা-সতাস্তরকে কেউ যদি 
শান্তিপূর্ণ বিপ্লবের নজির হিপাবে, গান্ধীজির অহিংস নীতির বৈজয়ন্তী হিসাবে তুলে ধরতে 
চান, ধরতে পারেন, কিন্ত সত্যই কি তাই £ একবার এক বুড়ো বাঘ খাবারের লোভে 
গ্রামে ঢুকে পড়লে গ্রামবাসীরা যে যা পারে হাতিয়ার নিয়ে, চারদিক থেকে বাঁধটাঁকে 
তাঁড়া করে। নিরুপায় বাঘটা প্রাণ বাঁচাতে এক হরি-সংকীর্তনের আসরে ঢুকে পড়ে। 
ভক্তরা নাকি পরে এই ঘটনাকে প্রচার করেন হরি-সংকীর্তনের মাহীত্য বলে ! আহত 
অপ্হায় ব্রিটিশ সিংহের সবরমতি আশ্রমে ঢুকে পড়াটাও তেমনি এক ব্যাপার । এই 
অহিংসার মাহাজ্য বলে আত্মপ্রপাদ লাভ করা আসলে আত্মপ্রতারণারহ নামান্তর । 

এমনকি যদি তর্কের খাতিরে ধরেও নিই যে, ক্ষমতা হস্তান্তরের ঘটনাটা একটা 
শান্তিপূর্ণ, অহিংস বিপ্লবের নজির, তাহলেও কিছু এসে যায় না। বিশেষ অবস্থায়, 
ব্যতিক্রম হিপেবে, বিপ্লব বিনা বলপ্রয়োগেঃ বিনা রক্তপাতেও ঘটতে পারে। যেমন 


১০২ অন্যচোখে রবীন্দ্রনাথ ও বিবিধ প্রসঙ্গ 


চারদিকে সমাজতাব্তিক রাষ্ট্রের পরিবেষ্টনের মধ্যে ঘদি একটি ধনতান্ত্িক রাষ্ট্র থাকে, সেখানে 
ধনিকেরা উগ্চত শ্রমিক শ্রেণীর কাছে আত্মসমর্পণ করতে পারে বিনা প্রতিরোধে ঃ 
অতএব বিপ্লব ঘটতে পারে শান্তিপূর্ণভাবে । ভারতে ক্ষমতা হস্তান্তরের ঘটনাকেও 
তেমনি গণ্য করা যার একটি বিশেব পরিস্থিতির ফদল হিসেবে, ব্যতিক্রমমূলক ঘটনা 
হিসাবে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পরবর্তীকালে যে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় ক্ষেত্র 
ছিল এক বিশেষ অবস্থা, তা কে অস্বীকার করতে পারেন? অতএব; ০ অবস্থায় যদি 
কোথাও শাস্ডিপর্ণভাবেই বিপ্লব ঘটে, তবে সেটা মার্কপবাদের খণ্ডন নয়, বরং সমর্থন। 


১৮,৩৮৬ 


অসাধ্য সাধনের সার্থক সাধক গান্ধীজী 


গত ২রা অক্টোবর ছিল গান্ধীজীর ১১৮ তম জন্মদিবস । এই উপলক্ষে সারা দেশ 
জুড়ে অনুঠিত হ'্ল বিবিধ অনুষ্ঠান । অনেক অনুষ্ঠান আলোচিত হ*ল তাঁর জীবন ও 
সাধনার বিভিন্ন দিক। কিন্ত একটি দিক থেকে গিয়েছে অনালোচিত॥ কিংবা যদি 
আলোচনা হয়েও থাকে, তা প্রচারিত হয়নি তেমনভাবে । অথচ আমার মতে এই 

ই হচ্ছে তীর কর্মজীবনের আস্ন্ত অ্তনিহ্িত সুত্র এবং এই দিকটিতেই তিনি করেছেন, 
যাকে বলা যাঁয়, অসাধ্য সাধন। ছুটি ওতপ্রোত-সংশলিষ্ট প্রক্রিয়াকে তিনি করেছেন 
পরম্পর-বিগলিষ্ট এবং একটিকে পরিহার করে অন্যটিকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন পরিণতির 
দিকে। আমি বলছি সামাজিক বিপ্লবের প্রক্রিয়া এবং রাষ্িক স্বাধীনতা-সংগ্রামের 
প্রক্রিয়ার কথা। গাধীজী প্রথমটিকে পরিহার করে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন দ্িতী়টিকে। 
আর এই নগর্থক ও সংর্থক ছুটি ক্ষেত্রেই তিনি অর্জন করেছেন অসাধারণ সাফল/ | 


বন্তব্যটিকে বিশদ করা৷ প্রয়োজন। সমাঁজবিবর্তনের ইতিহাস অনুসরণ করে আমরা 
দেখতে পাই যে, একটি সমাজব্যবস্থার উপস্থিত উৎপাদন-কাঠামো যখন আর ধরে রাখতে 
পারেনা তার ক্রমবর্ধিত উৎপাদন-শক্ভিকে, তখনি ঘটে সমাজ-বিপ্লব 3 উপস্থিত সমাজ- 
ব্যবস্থা প্রতিস্থাপিত হয় নতুন এক সমাজব্যবস্থার ছারা । এইভাবেই আদিম সাম্যতান্ত্িক 
সমাজব্যবস্থার পরে পর্যায়ক্রমে আলে গোলাতামন্তরিক, সামন্ততান্ত্িক, ধনতান্তিকঃ 
সমাজতান্ত্রিক ইত্যাদি সমাজবব্যবস্থা । আমাদের দেশে খন ইংরেজ সাশ্রাজ্যবাদের প্রতিটা 
ঘটে, অর্থাৎ আমরা যখন পরাধীন হই, তখন আমাদের দেশে প্রধানতঃ ছিল এক পরিণত 
সামন্ততান্িক সমাজ ব্যবস্থা, যা উন্ুখ ছিল ধনতান্িক রূপান্তরের দিকে । কিন্তু ইরেজ 
সাম্রাজ্যবাদের আত্মপ্রতিষ্টায় প্রতিহত হ'ল এই প্রক্রিয়া । 

ইংল্যাগডের ধনতান্লিক বিস্তারের স্বার্থে সাআজ্যবাদী ইংরেজ চুরমার করে দিল ভারতের 
শি্পবযস্থাকে, পুনগঠিত করল সামন্ততাসত্িক ব্যবস্থাকে এবং এইভাবে তাঁকে পর্যবসিত 
করল তাঁর কাঁচামালের উৎসে এবং তৈরি মালের বাঁজারে। স্বাভাবিকভাবেই এই 


পুনর্গঠিত সামন্তত্র হ'ল এ দেশে ইংরেজ সাস্রাজ্যবাদের ভিত্তি এবং নতুন সামন্ত প্রতুরা 
এই যখন পরিস্থিতি, 


তথ। জমিদারের। হ'ল তার স্তশ্ত। বলার অপেক্ষা রাখে না ষে, 
তখন সামাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রাম এবং সামন্ততন্ত্রবিরোধী সংগ্রাম, অর্থাৎ ত্বাধীনতা- 
সংগ্রাম এবং গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সংগ্রাম মিলে যায় একই সংগ্রামের মধ্যে । কিন্ত 
গান্ধীজীর সমগ্র কর্ম-দাঁধনার অন্তনিহিত চেষ্টা ছিল এই ছুটি সংগ্রামকে একটি সংগ্রামের 
মধ্যে মিলিত হতে না! দিয়ে দুটিকে পরম্পর থেকে আলাদা করে রাখা এবং গণতান্ত্রিক 
বিশ্লবের সংগ্রামকে অবদমিত রেখে রাষটয় স্বাধীনত। সংগ্রামকে তার নির্দিষ্ট পরিণতির 


দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া! 


১০৪ অন্যচোখে রবীন্দ্রনাথ ও বিবিধ প্রসঙ্গ 


গণতান্রিক বিপ্লবের বিনিময়ে রায় স্বাধীনতা অর্জনের এই যে কর্মনীতি, তার পিছনে 
গান্ধীজীর বিষরীগত ('দাবজেন্টিভ, ) ভাবনা-চিন্তা কি ছিল তা আঁমাদের আলোচ্য 
নব! আমাদের আলোচ্য কেবল এই কর্মনীতির বিষয়গত ('অবজেটিত, ) রূপ ও ফর। 
আমরা জানি, এই কর্মনীতি বাস্তবে রূপ পেয়েছিল কঘকদের তাদের শ্রেণীগত দাবি 
উখাপন থেকে বিরত রেখে, শ্রমিক শ্রেশীকে সক্রিয় অংশগ্রহণ থেকে যথাসম্ভব সরিয়ে 
রেখে, অহিংস ও শাঙ্িপূর্ণ পদায় স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচাঁনা এবং সেই অংগ্রাম জঙ্গী 
আকার ধারণ করার মুখে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপস-রফার মধ্যে। গান্ধীজীর পরিচালিত 
কোনো আন্দোলনেই এই করমনীতির ব্যত্যয় ঘটেনি__না বিশ দশকের শুরুতে অসহযোগ 
আন্দোলনে, ন। ত্রিশ দশকের শুরুতে আইন অমান্য আন্দোলনে । কোনে। আন্দোলনেই 
ধ্বনিত হয়নি সামন্ততত্বিরোধী লোগান ; কোনো আন্দোলনেই ঘোঁধিত হয়নি শ্রমিক 
শ্রেণীর প্রতি সংগ্রামী আহ্বান; কোনো আন্দোলনকেই পরিচালিত করা হয়নি তাঁর চূড়ান্ত 
পরিণতির দিকে । গান্ধী-নেতৃত্ের খাছ এহখানে যে, সামন্ততন্রবিরোধী কোনো ভূমিকা! 
না থাকা সন্বেও কৃষক সমাজ তার ডাকে সাড়া দিয়েছিল অভূতপূর্ব ব্যাপকতার়, তীর প্রতি 
আল্গণত্য প্রদর্শন করেছিল ধর্মীয় ব্যগ্রতায়। গান্ধীজী কতৃক অন্নহ্ুত এই কর্মনীত্রিই 
বাস্তব পরিণতি ঘটল ১৯৪৭ সালে ১৫ই আগস্ট তারিখে ক্ষমতা হস্তান্তরের ঘটনায়, যার 
ফলে অজিত হ'ল ভারতের রাষথীয় স্বাধীনতা কিন্ত অদমাপ্ত রইল তাঁর গণতান্ত্রিক সমাজ- 
বিপ্লব । 

এখানে আরে একটি বিষয় বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য | গান্ধীজী নেতৃত্ব গ্রহণের আগে 
পর্যন্ত কংগ্রেন ছিল নানা মতের, নানা পথের একটি মিলন- যঞ্চ। হিংসায় বিশ্বাসী এবং 
এবং অবিশ্বাসী, অশীন্তিপূর্ণ পন্থার অনুসারী এবং প্রতিবাদী, বামপন্থী এবং দক্গিণপন্থী_ 
সমস্ত ধারারই সব্গমস্থল ছিল কংগ্রেদ। কোনো মত বা পথকেই কংগ্রেসের একমাত্র মত 
বা পণ বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। কিন্তু গান্ধীজী শতৃতব গ্রহণের পর থেকেই একমাত্র 
অহিংস ও শান্তিপূর্ণ পন্থাকেই ঘোঁধণা করা হ'ল কংগ্রেসের একমাত্র পন্থা বলে। সেই 
থেকে বামপন্থীরা, প্রধানত: ধার! ছিলেন শ্রমিক-কক প্রতি শ্রেণী-্বারথের প্রবক্তা, তাঁর! 
পড়লেন গান্বীজীর অনুগামীদের ক্রমবর্ধগান বিরোধিতার মুখে । এই অন্থগামীর। প্রধানত; 
ছিলেন ধনিক ও জমিদার শ্রেণী স্া্থেরমুখপাত্র। অবস্থ] চরমে উঠলো যখন বামপন্থীদের 
প্রতিনিধি হিসাবে সুভাষচন্্র দ্বিতীয়বারের জন্য কংগ্রেস-সভাপতির পরপ্রার্থী হলেন এবং 
গান্ধীজী স্বয়ং প্রকাশ্ডে বেরিয়ে এলেন তাঁর বিরোধিতায় । অনতিবিলঙ্ষে স্বৃভাষন্দ্ 
হলেন কংগ্রেস থেকে বহিষ্ভত। তার পরে কংগ্রেস থেকে একে একে নিষ্কান্ত হলেন অন্যান্ত 
বামপন্থীরা । পরিণামে, কংগ্রেস হারালো তার মিলন-ঞ্চের চরিত্র এবং পরিণত হ'ল 
একটি দলে, যার নেতৃত্ব রইল ব্যক্তি হিসাবে গান্ীজীর হাতে 


এবং শ্রেণী হিপাবে ধনিক 
শ্রেণী ও সামন্ত শ্রেণীর প্রতিনিধিদের হাতে- প্রধানতঃ ধনিক শ্রেণীর হাঁতে। স্তরাং 
ক্ষমতা যখন হ্তান্তরিত হ'ল কংগ্রেসের নেতৃত্বে হাতে, তখন তা হ'ল ধনিক শ্রেনী ও 


সামন্ত শ্রেণীর হাতেই । অতএব দেখা যাচ্ছে, গন্ধীজীর কর্মনীতি ও সাংগঠনিক নীতি 


00 ঠা 


অসাধ্য সাধনের সার্থক সাধক গান্ধীজী ১০৫ 


উভ্নই শেষ পর্যন্ত সাহীধ্য করেছে ধনিক শ্রেণী এবং জমিদার শ্রেণীকে, প্রধানতঃ 
প্রথমটিকে ৷ 


গান্ধীজীর নেতৃত্বের ্ীতিহাপিক তাৎপর্য বুঝবার জন্য আরো একটি বিষয় আলোচনা 
কর! আবশ্তক। অতীতে ইউরোপে আমরা দেখেছি, গেখানে আত্মপ্রতি্া ও আত্মপ্রদারের 
্া্থে উদীয়মান ধনিক শ্রেণীর কৃষক সমাজের সহায়তায় সংগ্রাম করেছে জমিদার শ্রেণীর 
বিরুদ্ধে, চুরমার করে দিয়েছে সামন্ততান্তরিক ব্যবস্থাকে । সেই নজির অনুযায়ী আমাদের 
দেশেও উদীয়মান ধনিকশ্রেণীর কর্তব্য ছিল নিজের প্রতিষা ও প্রসারের স্বার্থে কেবল 
বিদেশী সাম্রাজ্যবাঁদেরই নয়, হুদেশী সামন্ততন্ত্েরও ধংস সাধনের জন্য সংগ্রাম করা। তা 
ন| করে তাঁরা উভয় ক্েত্রেই গান্ধীজীর নেতৃত্বে সংগ্রাম চলাকালে আপসের নীতি অন্থপরণ 
করল কেন? তাঁর কারণ এই যে, অতীতে তখন ছিল ধনতন্বের সম্প্রসারণের যুগ । তখন 
ধনিক শ্রেণীর ক্ষমতা! ছিল ভূমিহীন কৃষকদের সবাইকে জমি না দিতে পারলেও ক্রম 
বর্ধান কল-কারখানায় তাদের কাজ দেওয়া। তাছাড়া তখন শ্রমিক শ্রেণী ছিলনা 
সংগঠিত, তার ছিল না| কোনো পার্টি; আর তাই ধনিক শ্রেণীর ছিল না জমিদার শ্রেণী 
ছাড়া আর কোনো প্রতিদন্দী। তাই তখন ধনিক শ্রেণী কৃষক সমাজকে নির্ভয়ে দিদ্ধিধায় 
ডাক দিতে পারত সামন্ততন্বের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ময়দানে। কিন্তু এখন ধনতন্ের 
সংকোচনের যুগ। কল-কারখান| ক্রম-্াসমান। তাই ভূমিহীন কৃষকদের বাড়তি 
সংখ্যার জন্য করা যায় না কোনো কাজের ব্যবস্থা। তাছাড়া শ্রমিক শ্রেণী আজ 
সংগঠিত। তাদের আছে নিজস্ব পাটি, যার ঘোষিত লক্ষ্য হচ্ছে কেবল সামন্ততগ্রেরই 
নয়, ধনতন্বেরও অবসান ঘটিয়ে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা। এই প্রবল প্রতিদন্থীর মুখে দাড়িয়ে 
ধনিক শ্েদী আজ সাহস পায়না সামন্ততন্ বা সাত্রাজ্যবাদ_-কোনোটির বিরুদ্ধেই কৃষকদের 
বিজরপণ সংগ্রামে উদ্দ্ধ করতে । কেননা, সেক্ষেত্রে তার সুযোগ গ্রহণ করতে পারে 
শমিকশ্রেণী ও তার পার্টি। তাই ধনিক শ্রেণী আজ আর শেষ অবধি সংগ্রামের পথে 
লেগে না থেকে, খোজে আঁপসের স্থযোগ । প্রস্তুত থাকে সামন্ততন্্ 'ও সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে 
একটা বোঝাপড়া করে নিতে-তার জন্য যদি দিতে হয় কিছু কনসেশন'? “সেওভি 
আচ্ছা। আর গানধীজীর নেতৃহ তাদের জ্ত তৈরি করে দিয়েছে এই বর্ণ যোগ এবং 
তার| তা৷ গ্রহণ করেছে ব্যগ্রভাবে । 


পরিশেষে, আঁর একটি মাত্র বিষয় উল্লেখ করে এই লেখার ইতি-রেখ] টানবো | বেশ 
কিছুকাল ধরে কোনো কোনো! মার্কদবাদী টা একটা যে দেখা দিয়েছে গাদ্ধীজীর 
“মঙ্দে লেনিনের সানৃতযুলক তুলনা করার। জনৈক গা টিত লেখক তো দুজনের মধ্যে 
সান দেখিয়ই ক্ষান্ত হননি, তিনি গা্ধীজীর সবরমততি আশ্রমের লে লেনিনের 
স্রলনিস্থিত 'আত্ারগ্রাউও্ড আশ্রমের তুলনা করে সে দুটির মধ্যেও সাদৃ) আবিষ্কার 


করেছেন! 


১০৬ অন্যচোথে রবীন্দ্রনাথ ও বিবিধ প্রনঙ্ক 


আমার মনে হয়, এই ধরনের তুলনা বাহিক ও বিভ্রান্তিকর। এ কথা ঠিক যে, 
গান্ধীজী এবং লেনিন দু'জনেই ছিলেন ধনতন্ত্ের সংকোচনের যুগের নেতা । কিন্ত যেখানে, 
গান্ধীজী নেতৃত্ব দিরেছেন প্রধানতঃ ধনিক শ্রেণীকে, সেখানে লেনিন নেতৃত্ব দিয়েছেন 
প্রধানত: শ্রমিক শ্রেণীকে। যেখানে গান্ধীজী গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে রেখে দিয়েছিলেন 
গতিরু্ধ, সেখানে লেনিন ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে গতিমুক্ত 
করে, অক্টোবর মাসে তাঁকে পরিচালিত করেছিলেন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের লক্ষ্যে। 
হৃত্রাং ইতিহাসের দিক থেকে গান্ধীজী লেনিনের চেয়ে এক যুগেরও বেশি পিছে কিংবা! 
বলা যাঁয় লেনিন গান্ধীজীর চেয়ে এক যুগেরও বেশি আগে । 

এক কথার বলা যায়, গান্ধীজীর কৃতিত্ব লেনিনের সবে তর সাদৃস্তে নয়, বৈসাদৃহ্ে। 
তার কৃতিত্ব সামন্ততন্্ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম না করেও ব্যাপক কৃষক সমাজের আস্থা অর্জনে 


এবং সামাজিক বিপ্লব পরিহার করেও রাষথীয় বিপ্লব সম্পাদনে। এই দুই অসাধ্য সাধনের, 


তিনি যে সার্থক সাধক, তা অবশ্ঠই শ্বীকার্য । এবং এ ক্ষেত্রে তিনি অনন্য । 


২৮,১০০৮৮ 


ছাৰিশে জানুয়ারি স্মরণে ও বরণে 


স্বাদীন ভারতে যাঁরা জন্মেছেন ও বড় হয়েছেন, তাদের কাছে ছাব্বিশে জানুয়ারি 
সরকার-ঘোষিত একটি বিশেষ দিবদ_-প্রজাতঙ্ব দিবদ'। আমরা” যাদের শৈশব ও 
যৌবন কেটেছে পরাধীন ভারতে তাদের কাছে তা ছিল সরকার-বিরোধী একটি বিশেষ 
দিবপ-_“্বাধীনত! দিবস” । 

এই দিনটিতে রাত্রিশেষে বিউগল-এর আহ্বানে বিছানা ছেড়ে আমর। বেরিয়ে 
পড়তাম ঘর থেকে, জড়ো হতাম পাড়ায় পাড়ায়, “বন্দেমাতরম' ধ্বনি কঠে নিয়ে শুরু- 
করতাম প্রভাতফেরি, তারপর নির্দিষ্ট জাগায় সমবেত হয়ে উত্তোলন করতাম জাতীয় 
পতাকা, দোচ্চারে গ্রহণ করতাম স্বাধীনতার জন্য আত্মোংসর্গের অদদীকার। প্রভাতী 
অন্থষ্টান শেষ হত সমবেত কঠে “বনেমাতিরম” এবং “ভারত-মাতা কি জয়” ধ্বনির মধ্যে । 
সারাদিন ধরেই চলত অনুান__পরীতে পরীতে, বিছ্যালয়ে বিদ্যালয়ে, সর্বশেষে কেন্দ্রীয় 
সম্মিলনে। কখনো কখনো মোকাবেলা হ'ত পুলিসের সদ্দে_রান্ত। ভিজে যেত রক্তে। 
সে কী রোমাঞ্চ! সে কী উত্তেজনা! দে কী অকুতোভয় অভিযান ! 

তারপরে কেটে গিয়েছে কয়েক দশক | এরমধ্যে বহু প্রাণ ও বু রক্তের মূল্যে, বহু 
ছুঃখ ও ত্যাগবরণের বিনিময়ে, ১৯৪৭ সালের ১৫ আগন্ট ভারত অর্জন করেছে তার 
দ্বাধীনতা, ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি গ্রহণ করেছে তার স্বাধীন প্রজাতান্ত্িক সংবিধান । 
আর নেই সঙ্গে ১৫ আগস্ট পেয়েছে স্বাধীনতা দিবসের গৌরব আর ২৬ জাঙ্গয়ারি পেয়েছে 
প্রজাতিন্্ দিবসের মহিমা । 

জার্গান মহাকবি গ্যেটে কালিদাসের “পৃন্লা? সম্পকে বলেছিলেন, একই সদ ফুল ও. 
ফল। ২৬ জানুয়ারি সম্পকে” আমরা বলতে পারি, একই সদ্দে কুঁড়ি ও ফুল_এবং ফলও । 
১৮৮৫ সালে স্বাধীনতার স্বপ্র ছিল কেবল অস্ফুট কুঁড়ি__চ্ছা হয়ে ছিলি মনের মাঝারে |” 
১৯৩০ মালে তা হ'ল ফুল-_প্রকাশ পেল সংকর্পের আকারে । ১৯৪৭ সালে তা পরিণত 
ই*ল ফলে-_ভারত হল স্বাধীন । নিচের অনুচ্ছেদ ক'টিতে আমি সংক্ষেপে বিধৃত করব 
কেবল প্রথম পর্যায়ের কাহিনী _ কুঁড়ি থেকে ফুল হওয়ার কাহিনী । ফুল থেকে ফল হওয়ার 
কাহিনী অতি সাশ্রৃতিক, তাই তুলে রাখ। হ'ল ভবিষ্যতের জন্য । 


ভারতের জাতীয় আন্দোলনকে ধরা হয় জাতীয় কংগ্রেসের সমবয়দী বলে, যার জন্ম 


হয় বোস্বাইয়ে ১৮৮৫ সালের ২৮ ডিসেম্বর । নবজাতকের মূখে অব তখনি ফোটেনি 
স্বাধীনতার বুলি। সম্মেলনের সভাপতি উমেশচন্দ্র বন্যোপাধ্যায়ের ভাষণে তখন প্রকাখ 
পেয়েছিল কেবল এই ইচ্ছাটুকু যে, তার! শাসিত হতে চান ইউরোপে প্রচলিত সরকারের 
ধ্যান-ধারণা! অস্যায়ী, “যা বরিটিণ সরকারের প্রতি সর্বা্গীণ আনুগত্যের সনদে কোনোক্রমেই 
সামগরগরহীন নয়।” যে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিলঃ তাতে কামন করা হয়েছিল কেবল 


১০৮ অন্যচোথে রবীন্দ্রনাথ ও বিবিধ প্রসঙ্গ 


আইন-পরিবে সামান্য কিছু সংখ্যক নির্বাচিত সবন্তের অন্তভক্তি। একদিকে কংগ্রেসের 
মঞ্চ থেকে এই বিনত অনুরোধ, অন্যদিকে নব্যশিিত অশ্পরদায়ের মধ্যে ক্রমবর্ধমান 
অসন্তোবের পরিপ্রেক্ষিতে ১৮৯২ সালে ব্রিটিশ সরকার "পরিষদ আইন"-এ স্বীকৃতি দিল 
নির্বাচিত প্রতিনিধিত্ের নীতিকে । কিন্ত এই স্বীক্কতি ছিল এত অকিঞ্চখকর যে ১৮৮৯ 
সালে রমেশচন্দর দত্তের মত নরমপন্থী কংগ্রেন-সভাপতিকে পর্যন্ত ক্ষোভ প্রকাশ করে বলতে 
হয়, 'ত্রিণটি জেলা এবং তিন কোটি জনসংখ্যা সমদ্বিত একটি প্রদ্দেশের আইন পরিষদে 
থাকা উচিত ছিল অন্ভতঃ ত্রিখজন নির্বাচিত প্রতিনিধি |» ১৯০১ সালে কলকাতায় 
কংগ্রেসের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি নাটোরের মহারাজা পর্যন্ত এই অন্ুুরোধ-উপরোধের, 
আবেদন-নিবেদনের "রাজনৈতিক ভিক্ষাবৃস্ি* বলে। ১৯০৩ সালে প্রকাশিত হতে 
থাকলে বিপিনচন্্র পালের জালাময়ী প্রাবন্ধমালা, যাতে তিনি তীব্রভাবে নিন্দা করলেন 
আন্দোলনের এই আবেদনমূলক ধারাকে। 

ইতিমধ্যে রাজনৈতিক রদমঞ্চে আবির্ভাব ঘটেছে ব্র্বন্ধব উপাঁধ্যায, অরবিন্দ ঘোষ, 
বালগঞ্গাধর তিলক, লাজপত রায়, ফিরোজ শা মেট! প্রমুখ বামপন্থী নেতাদের । দেখ 
দিল দক্ষিণপন্থী এবং বামপন্থীদের মধ্যে বিরোধের ফলে কংগ্রেস দিধাধিভক্ত হবার বিপদ । 
সর্বজন শ্রদ্ধেয় দাদাভাই নৌরজীর হস্তক্ষেপে ঘটলে! গেই সংকটমুক্তি। বন্দতঙ্গ-বিরোধী 
আন্দোলনের পটভূমিক| ১৯০৬ সালে কলকাতি। কংগ্রেদে গৃহীত হ'ল এক নতুন সুরের 
প্রস্তাব, যাতে কংগ্রেদের উদ্দেখ। বলে ঘোষিত হ'ল "স্বরাজ" অর্জন (“ব্রিটিশ উপনিবেশ- 
গুলিতে বিদ্মান সায় ততশাসনমূলক ব্যবস্থা" )। এই প্রসঙ্গে দাদা ভাই নৌরজীর একটি চিঠি 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য, যাতে তিনি লেখেন, “কংগ্রেসের নামে রটেছে যে, সে মন্থর, গতির 
কোনো স্পন্দন তার মধ্যে নেই । নতুন যুগের মানুষরা তার প্রতি অসন্তুষ্ট অসহিষুঃ। 
কিন্ত এই আহি মনোভাবকেই কংগ্রেসি উদ্যোগের অন্যতম শ্রেষ্ট ফদল বলা যেতে 
পারে--এ তার বিবর্তন ও অগ্রগতির পরিচয় বহন করছে । ( আমাদের যা দায়িত্ব) ত। 
হ'ল প্রয়োজনীয় বিপ্লবের পথ প্রশস্ত করা-সে বিপ্লব অহিংসই হোক বা সহিংস হোক । 
বিপ্লব কী রপ নেবে ত৷ নির্ভর করে ব্রিটিশ সরকারের বিচক্ষণত। ব। বিচক্ষণহীনতাঁর 
উপর এবং ব্রিশ জনসাধারণ কী ভূমিক| নেবে তার উপরে |” 

'ভ্রিটিণ সরকারের বিচক্ষণতা বা বিচক্ষণহীনতা'র পরিচয় পাওয়া গিরেছে ইতিমধ্যেই 
'এবং গেই সঙ্গে বিপ্লব কী রূপ নেবে” তারও পরিটয় পাত্র! গিয়েছে অবিলম্বেই রাজ- 
নৈতিক আন্দোলনের ঝাটিকা-কেন্দর বাংলাদেশকে বিভক্ত করে জাতীয় আন্দোলনকে বিপযস্ত 
করে দেবার অভিসম্ধিতে লর্ড কার্জন ঘোষণা করলেন ব্ঘভব্দ। আর তাঁর প্রতিরোধে 
সারা বাংলা জুড়ে ফেটে পড়ল এক অভূতপূর্ব সংগ্রামী আনদোলন_-যে আন্দোলনে 
রবীন্দ্রনাথ যোগালেন বাণী, অরবিন্দ দিলেন অস্নিদীক্ষ| | অহিংস গণ-আন্দোলন আর সহিংস 
বিপ্রব-প্রয়াপ হয়ে গেল একাকার । ব্রিটিণ সাশ্রাজ্যণক্তির বৃুশংস আক্রমণ ও অত্যাচারকে 
উচ্ছ করে বাংলার তক্ণেরা দেই আগুনে উদ্দীগিত করে তুললো৷ গোটা দেশকে_ 
[বিশেষ করে পারগাৰ ও মহারাষ্্রকে। মর্লেিন্টো সংস্কারের প্রতারণাকে প্রত্যাখ্যান করে 


ছাব্বিশে জানুয়ারি স্মরণে ও বরণে ১০৯ 


১৯০৮ সালে কংগ্রেস ঘোষণা! করল নতুন সংকল্প : “ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে স্বায়ত্াসনভোগী 
সন্তাদের মত অন্থুরপ শাসনব্যবস্থার প্রতিষ্টা ৮ 

প্রনঙ্গত £ স্মরণীয় এই সময়ে লেনিনের উক্তি £ “ভারতে দেশীয় গোলামের।” সম্প্রতি 
তাদের ব্থভ্য, ব্রিটিখ ধনিক 'প্রভুদের” বড়ই উদ্বেগ ও অশান্তির কারণ হয়ে উঠেছে ।-:- 
ভারতের সর্বহার। শ্রেনীও শ্রেণী-সচেতন ও রাজনৈতিক গণ-সংগ্রাম চালাবার মত যথেষ্ট 
পরিপন্তা অর্জন করেছে।...আর তাই যখন হয়েছে, তখন ভারতে ইন্-কুশ কলাকৌশলের 
দিন ঘুরিয়ে এসেছে।-..ইউরোপের শ্রেণী-দচেতন শ্রমিক শ্রেণী এখন এশিয়ায় পেয়েছে 
তাঁদের কমরেডদের, যাদের সংখ্যা বেড়ে চলেছে জোর কামে 1” (বিশ্ব রাজনীতিতে 


দাহ বস্তসমূহণ )। 


কিছু কালের মধ্যেই শুরু হয়ে গেল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং ভারতের রাজনৈতিক মঞ্চে” 
আবির্ভাব ঘটলো গান্ধীজীর । তিনি আহ্বান জানালেন স্বরাজ অর্জনের জন্য যুদ্ধে ব্রিটেনের, 
হয়ে লড়তে । ওদিকে বাংলার বিপ্লবীরা আর পাঞ্জাবের বিপ্লবীরা৷ তৎপর হয়ে উঠলেন 
সশন্ত সংঘর্ষের মাধ্যমে ব্রিটিশ সাআাজ্যের অবদান ঘটাবার জন্য । জার্মান জাহাজ 
'ম্যাভেরিক-এ করে বাঁগালি বিপ্লবীদের অন্্রশস্ব আমদানির চেষ্টা ব্যর্থ হা'ল। সম্ুখ 
সমরে প্রাণ দিলেন যতীন মুখাজী। তেমনি ব্যর্থ হল পাঞ্জাবী বিপ্লবীদের জাপানী জাহাজ 
“কোমাগাটামারণতে করে অনন্তর আমদানি করার চেষ্টা । কিন্ত ব্যর্থ হলেও এ টি 
ঘটনা দেশের তরণদের মধ্যে কি করল ব্যাপক উদ্দীপনা । তাঁর প্রস্তত হতে থাকলো 
নতুন স্থযোগের জন্য । ১৯১৭ সালে রাশিয়ায় লেনিনের নেতৃত্বে কমিউনিস্ট পার্টির 
পরিচালনায় সংঘটিত হল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব আঁর তার মধ্যে আমাদের দেশের তরুণের 


পেল নতুন পথের নিশানা । 
বিশ্বযুদ্ধ শেষ হা'ল ব্রিটেনের জয়লাভে। গান্ধীজীর নেতৃত্বে যুদ্ধে ব্রিটেনের সঙ্গে 


সহযোগিতার প্রতিদান এলো মক্টেগু-চেমসফোর্ড শাসন সংক্কার, যা ছিল কংগ্রেসের বিনম্র 
প্রত্যাখারও অনেক কম। স্বভাবতই তা হল প্রত্যাখ্যাত । ১৯১৯ সালের শুরু থেকে 
সারা দেশ জুড়ে ভেঙে পড়লো বিক্ষোভ-ধ্মঘটের ঢেউ। গাঁ্ধীজী গঠন করলেন “সত্যাগ্রহ 
লিগ”; ডাক দিলেন সত্যাগ্রহ্র ৷ নেই ভাকে সাড়া দিল সারা দেশের সন্ধে পার্রাবও। 
অমৃতদরের জালিয়ানওয়ালাবাঁগে এক শান্তিপূর্ণ: সভায় নিরন্তর জনগণের উপরে ব্রিগেড 
কম্যাণ্ডার ভায়ারের নেতৃত্বে পরিচালিত হল নিবিচারে হত্যাকাঁও__নৃশংসতার দিক থেকে 
যাঁর তুলনা এমনকি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ইতিহাদেও বিরল । 

১৯২০ জালে নাগপুর কংগ্রেসে গা 
উপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসন”-এর পরিবর্তে কংগ্রেসের লক্ষ্য হিসাবে সরবে ঘোষিত হল 
*শান্তিপূর্ণ ও বৈধ উপায়ে শ্বরাজ অর্জন 1৮. উপস্থিত বাইশ হাঁজার প্রতিনিধি এবং 
অনুপস্থিত কোটি কোর দেশবাসীর মেজাজ অনুমান ক গান্ধীজী ঘোষণা করলেন, 
“আমরা ব্রিটেনের সঙ্গে সংযোগ ছিন্ন করতে চাই না৷ বটে কিন্ত অন্যায় ও অমর্যাদা যি 


১১০ অন্যচোখে রবীন্দ্রনাথ ও বিবিধ প্রসঙ্গ 


অব্যাহতই থাকে, তাহলে তা রক্ষা করতেও চাই না।” রাজ” বলতে গাস্ধীজী কি, 
বোঝাতে চান, তা অবশ্ত তিনি অল্পষ্টই রাখলেন। এ সম্পর্কে জওহরলাল লিখছেন, 
কথাটাকে ধেশয়াটে রেখেই তিনি ছিলেন খুশি । ১৯২১ সালের শেষ দিনটিতে আমেদাবাদ 
কংগ্রেসে মৌলানা হযরত মোহানী “রাজ কথাটির সংজ্ঞ। নির্ণর করে এক প্রস্তাব উত্থাপন 
করেন। তিনি বলেন, “স্বরাজ হচ্ছে সমস্ত বৈদেশিক নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত পূর্ণ স্বাধীনতা ।” 
কিন্ত গান্ধীজীর দৃঢ় বিরোধিতার ফলে প্রস্তাবটি অগ্রাহথ হয় । এখানে উল্লেখযোগ্য যে, 
ইতিমধ্যে ভারতের এখানে সেখানে গড়ে উঠেছিল কমিউনিস্ট গ্রুপ এবং হযরত মোহানীও 
ছিলেন একজন কমিউনিস্ট । 


১৯২১ সালে গান্ধীজীর আহ্বানে শুরু হ'ল অনহযোগিতা আন্দোলন । আসমুদ্র 
হিমাচল জুড়ে দেখ! দিল অভূতপূর্ব জনজাগরণ ৷ আন্দোলনের ব্যাপকতার সঙ্গে পালা 
দিয়ে ব্রিটি সামাজ্যবাদও আশ্রয় নিন ব্যাপক দমন-পীড়নের | কিন্,এই “যৌবন জলত্রঙ্' 
রোধ করবে কে? ঢেউয়ের পড়ে ঢেউ তুলে তা৷ কীপিয়ে তুললে। সাম্রাজ্যবাদের ভিত। 
এই বুঝি ভেঙে পড়ে তাঁর গোটা কাঠামো । এই চরম মুহূর্তে ব্রিটিশ অত্যাচারে অভি 
চৌরিচৌরা গ্রামের ক্ুষকদের সহিংস প্রতি-আক্রমণে বিচলিত গান্ধীজী প্রত্যাহার করে 
নিলেন সেই দেশজোড়া গণ-আন্দোলন। সভাষচন্্র লিখলেন, “ঘখন গণ-উদ্দীপনা উপনীত 
হয়েছে তার চরম বিন্দুতে, তখন এইভাবে আন্দোলন তুলে নেওরা৷ জাতীয় বিপয় ছাড়া 
কিছু নয়।” জগহরলালের মতে, জনগণের এই রুদ্ধ আবেগেই পরে বিকৃত প্রকাশ ঘটে 
ভ্রাত্ঘাতী দাদায়। জেল থেকে বেরিয়ে এসে চিন্তরগ্ঘন ক্ধ কঠে মন্তব্য করেন, 
গান্ধীজী “তালগোল পাকিয়েছেন, ভণ্ডুল করে দিয়েছেন 1» 

এদিকে ব্রিটিশ শাসকদের নজরে পড়ে যে, কমিউনিস্টরা ক্রমেই শক্তি সঞ্চয় করছে এবং 
শ্রমিকদের মধ্যে সংগঠন বিস্তার করছে। রুশ বিপ্লবের অভিজ্ঞতায় সমস্ত ভরিটিণ সাম্রাজ্যবাদ 
কমিউনিজমকে অদ্ুরেই বিনষ্ট করার জন্য হি ব্যগ্রতায় ঝাঁপিয়ে পড়ল তাদের উপরে । 
প্রথমে তীদের. বিরুদ্ধে খাড়া করল কানপুর বড়মন্্র মামলা, পরে মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা । 
অভিযোগ একথ: গুরা হিংসার সাহায্যে ব্রিটিশ সাআজ্যের ধংস সাধন করে ভারতে 
নৈরাজ্য ্থষ্টি করতে চান। কারারুদ্ধ কমিউনিস্ট নেতারা আদালতে দৃপ্ত কঠে স্বীকার 
করে নিলেন যে, হ্যা, দরকার পড়লে তারা হিংসার আশ্রয় নেবেন কিন্তু নৈরাজ্য স্থির 
উদ্দেশ্টে নয়, দেশকে স্বাধীন করার, বিদেশী 

১৯২৮ সালে কংগ্রেসের সম্মেলন তন্থ্‌ 
এই সম্মেলনে দৃক্ষিণপন্থী এবং 


ছাবিবিশে জানুয়ারি স্মরণে ও বরণে ১১১ 


প্রস্তাব পরাস্ত হয় ১৩৫০-৯৭৩ ভোঁটে। যা হোক, কলকাতা কংগ্রেদ থেকে ব্রিটিশ 
সরকারকে চরমপত্র দেওয়া হয় যে ১৯২৯ সালের ৩১ শে ডিসেম্বরের মধ্যে যদি ভারতের 
'ভোমিনিয়ন ট্যাটাস-এর দাবি মেনে না নেওয়া হয়, তাহলে কংগ্রেস অবতীর্ণ হবে পর্ণ 
স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামে-_অবশ্যই অহিংস পথে । 

১০২৯ সাল পার হতে চলল ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে পাওয়া গেল না কোনও 
অনুকুল সাঁড়। । অবশেষে এঁ সালের শেষে লাহোর কংগ্রেসে ৩৯ ডিসেছ্বর রাঁত বারোটায় 
গৃহীত হন পূর্ণ স্বাধীনতার প্রন্তাব এবং সেই সদ্দে ঘোবিত হল, ১৯৩০ সাঁলে ২৬শে 
জানুয়ারি উদ্যাঁপিত হবে '্বাধীনতা দিবস” হিসাবে এবং সমগ্র দেশ জুড়ে অসংখ্য 
অনুানের মধ্যে কোটি কঠে উচ্চারিত হবে দ্বাধীনতা সংগ্রামে আন্োৎসর্গের অজীকার | 

তার পর থেকে পার হয়ে গিয়েছে ছাণ্লান্টটি বছর । ইতিমধ্যে ১৯৪৭ সাঁলে ভারত 
অর্জন করেছে তার দীর্ঘকাঁজিিত ন্বাধীনতা এবং ১৯৫০ সাল থেকে ২৯ জানুয়ারি 
রূপান্তরিত হয়েছে প্রজাতন্ত্র দিবসে | আঁজ এই পুণ্য লগ্নে শ্রদ্ধাভরে ন্মরণ করি সেই 
অতীতের ২৬ শে জানুয়ারিকে, বরণ করি বর্তমানের ২৬ শে জান্গুয়ারিকে এবং সেই সঙ্গে 
অভিবাদন জানাই সমস্ত শহীদকে, অভিনন্দন জানাই সগগ্র ্বাধীনতা-সংগ্রামীকে, খাদের 
আত্মদান স্বার্থবলি ও দুঃখবরণের বিনিময়ে আঁমাদের বহু প্রজনের স্বপ্ন হয়েছে বাস্তব | 


২৬,১.৮৬ 


বিড়ন্বিত নেতৃঘয়ের বিলম্বিত আক্ষেপ 


পেশোয়ারের 'ফ্টিয়ার পোস্ট” পত্রিকা তার ২৬.১১.৮৭ তারিখের সংখ্যায় জিন্ন 
সাহেবের জীবন -সায়াঞ্ছে লিয়াকৎ আলি খান-এর সঙ্গে তার শেষ সাক্ষাৎকারের একটি 
মর্মপ্পর্শী বিবরণ প্রবাশ করেছে। “ক্যায়দি আজমের চিকিৎদক আমাকে বলেছিলেন”__ 
এই শিরোনামে প্রকাশিত এই বিবরণটির লেখক উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের প্রাক্তন 
শিক্ষামন্ত্রী মোহম্মদ ইয়াহিয়া খান ; লিখেছেন জিনার ব্যক্তিগত চিকিৎসক কর্নেল এলেনি 
বক্স তাকে যা বলেছেন, তার ভিত্তিতে । তিনি লিখেছেন ঃ 

“জীবনের শেষ দিনগুলিতে ক্যায়দি-আজম জিনা অনুভব করেন যে, পাকিস্তান 
প্রতিষ্ঠা করে এবং লিয়াকৎ আলি খানকে তার প্রথম প্রধানমন্ত্রী করে তিনি মহা ভুল 
করেছেন। তীর অন্ুখের সময়ে প্রধানমন্ত্রী তার সঙ্গে দেখা করতে এলে, তিনি তাঁকে 
বলেন, “আপনি নিজেকে একজন কেউকেটা ভাবতে শুরু করেছেন । আপনি কিছুই 
নন। আপনি ভাবছেন, আপনি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করেছেন। পাকিস্তান প্রতিটা 
করেছি আমি। কিন্ধ এখন আমি নিশ্চিত যে আমি আমার জীবনের সবচেয়ে বড়. ভূল 
করেছি।” তিনি আরও বলেন, “যদি আমি এখন স্থযোগ পাই, তা হলে আমি দিল্লি 
যাব এবং জহ্রলালকে বলব অতীতের পরম্পরের বোকামোগুলো৷ ভূলে যেতে এবং আবার 
পরম্পরের বন্ধু হতে ।” 

তিনি আরও লিখেছেন, কর্নেল বল্স বলেন, «“লিয়াকৎ আলি খান জিন্নাকে জিজ্ঞাসা 
করেন, কেমন আছেন?” অঙ্গে সঙ্গে জিন্না ফেটে পড়েন। ক্যায়দি আজম আবেগে 
কীপতে থাকেন এবং বিছানার চাদরের মত সাঁদা হয়ে যান। কর্নেল বক্স তখন লিয়াকৎ 
আলি খানকে বলেন, “রোগীর পক্ষে এই উত্তেজনা ভাল না, বরং আপনি এখন আস্বন।” 
এতটুক্‌ও বিচলিত না৷ হয়ে, বেরিয়ে যেতে যেতে তিনি সজোরে হাসলেন এবং বললেন, 
“বুড়ো লোকটা এতদিনে তার ভুল বুঝেছেন।” ( টেলিগ্রাফ, ২৮.১১.৮৭ ) 

উপরে বর্ণিত দৃটি বড়ই করুণ। পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রেসিডেট ক্যায়দি 


আজম জিনা মৃত্যুরোগে রিষ্ট অবস্থায়, নিজের মন্ত্রীমগ্ুলীর অনাঁদরে ও অবেহেলায়, কার্যতঃ 
নির্বাসিত জীবন কাটাচ্ছেন দূর বালুচিস্তানের এক ছূর্গম জনপদে, জিয়ারাত-এ । এবং 


ভাবছেন তার অতীত জীবনের সবচেয়ে বড় ভূলটির কথা__ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার কথ!। 
আর নেই সঙ্গে ভাবছেন সেরে উঠলে, সুযোগ পেলে, সেই ভুল সংশোধনের কথা ।..* 
কিন্তু তার চেয়েও আরও ঢের বেশি করুণ এই যে, ভিনি আর সেরে ওঠেনি; সুযোগ 
পাননি সেই ভূল সংশোধনের সেই ভুলের মাশুল গুনতে হচ্ছে কেবল তারতেরই নয়, 
পাকিস্তানেরও__এবং গেইসদদে তীর মরণোত্র নবজাতক বাংলাদেশেরও--জনগণকে। 
এবং ভুগতে হচ্ছে ধর্মনিবিশেষে । 


বিড়খিত নেতৃদয়ের বিলদ্বিত আদ্েপ ১১৩ 


ধর্মের ভিত্তিতে ছিজাতি তত্ব যে কত ুন ছিল, তা প্রকট হতে শুর করেছিল 
পাকিভান সর প্রথম উচ্চ কেটে যাবার সনদে সঙ্েই। ধর্মের দিক থে প্রো 
অভিন্ন হলেও, জাতিদরতার দিক থেকে, চলতি কথায় জাতির দিক থেকে, পাকিস্তানীরা যে 
বিডি তা ছুটে উঠতে লাগলো অচিরেহা। বাগালি; সিদ্ধি, পাঠান, বাশ প্রভৃতি 
জাতিসত্ত। ক্রমেই বেশি বেশি করে ক্ষোভ প্রকাশ করতে থাকলো পাঞ্জাবি আধিপত্যের 
বিরুদ্ধে, উথাপন করতে থাঁকলো নিজ নিজ জাতিসভাগত বিশেষ বিশেষ দাঁবি। 

কাঁলক্রমে এরই পরিণতি ঘটলো পাঞ্জাবি আধিপত্যের বিরুদ্ধে জাতিগত আত্মপ্রতিষ্ঠার 
সংগ্রামে, যার ফলে পাকিস্তান হুল দবিধা-বিতক্ত, ভূমিষ্ঠ হল নতুন স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশ? | 
কিন্তু সেখানেই শেষ নয়) বিভিন্ন মাত্রার, বিভিন্ন পের, সংগ্রাম চলছে সিদু, বালুচিন্তান 
এং উত্-পশচিম সীমান্ত প্রদেশেও। সিষনেতা 

সিনধুকে যদি বাঁচাতে হয়, তবে মারতে হবে 


এবং উচ্চতর আমলাতন্্ থেকে বালুচর। হয়েছে নির্বাসিত । উত্তর-পশ্চিম জীমন্ত প্রদেশের 
নেতা ওয়ালি খাঁন হুমকি দিয়েছেন, “একমাত্র আযাটম বোমা। ছাড়া বাকি সমপ্ত অন্ন 
তৈরি করার ক্ষমতাই আমাদের আছে।” 


এই পরিস্থিতির মুখে পড়েই পাকিস্তানের পারলাধি ক্ষমতাধারীরা উঠে পড়ে লেগে 
গিয়েছেন মাত্রাহীন অন্রদজজায়, এমনকি পারমাণবিক বোমা তৈরি করার কর্মকাণ্ডেও। 
এই বেপরোয়া অন্ত্সজ্জার একটি কারণ ঘর্দি হয় ভারত থেকে আক্রমণের ভয়, তা হলে 
আর একটি কারণ হল ও:দখে বিদ্রোহের আনংকা। ঘরপোড়া গোরু সি'দুরে মেখে ভয় 
পায়। বাংলাদেশ থেকে তাড়া খাবার পরে পাকিস্তানের শাঁসকবর্গের ভয় এখন অনন্ত 


প্রদেশ থেকে । 

অনত্রজ্জার খাঁতে এই অপরিমেয় ব্যয়ের ফলে বলি গিতে হচ্ছে দেশগঠনমূলকঃ 
জনবল্যাণযূলক বিবিধ কর্কাণ্ড। ফলে দেশে ব্যাপ্তি লা করছে দারিদ অশিক্ষা ও 
অথ এতো গেল একটিক। আর এক দিক হল মাফিন সামরাজারা উপরে ত্রমবর্ধমান 
নির্রতা ; তা যদি আরও বৃদ্ধি পায়, তাহলে পাকিস্তান পর্যবপিত হবে একটি নয়া- 
উপশিবেশে। কী লাত হল ত| হলে ভারতবর্ষ থেকে বিছিব্ হয়ে 1 ক্রমবর্ধমান দারিজ্য, 
সিনহা নিতগহস্ রি গাহি পানা কেক হতনা 
কি যি জিননা লেগে থাকতেন তার পাকিস্তান দ 
মধ্য থেকে বিভিন্ন রাজোর হাতে আরও বেশি ক্ষমতা এ. 
১:৮৮ দাবিতে? উল্লেখ্য যে, এই দাবিতে সংগ্রাম করলে 

বামপন্থী শভিগুলিরই নয়, কংগ্রেসেরও বিভিন্ন অংশের | 

সত্যি জরা সাহেব, বড় ভূল করেছেন। কিতা বুেছে, যখন, তখন বড় দেশি 

দেরি হয়ে গিয়েছে, 


কতকর্ের জন্ত আসেপ কেবল জিদনাকে করতে হয়নি, করতে হা 
অন্যচোখে_-৮ বা. প্র- 


১১৪. অন্যাচোখে রবীন্দ্রনাথ ও বিবিধ প্রস্ 


জিন্না আক্ষেপ করেছেন পাকিস্তান গঠন এবং লিয়াক আলি খানের আচরণের জন্য 
আর গান্ধীজী আক্ষেপ করেছেন পাকিস্তানগঠনে নেহেরু ও প্যাটেলের সম্মতি এবং তার 
প্রতি আচরণের জন্য। বন্ততঃ পক্ষে, গভংসের গুলিতে নিহত হবার অনেক আগেই 
গান্ধীজীর হৃদয় থেকে রক্তফরণ শুরু হয়েছিল তাঁদের ছুজনের আচরণে । একথ। সুপরিজ্াত 
ফে, গান্ধীজীর স্বপ্নের ভারতবর্ষ ছিল এক ও অথণ্ ভারতবর্ষ । তাই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের 
ভারত-বিভাগের দাবি প্রত্যাখ্যান করে, তিনি ঘোষণ। করেছিলেন, “ভারতবধকে যদি 
ভাগ করতে হয়, তাহলে তা করতে হবে আমার মৃতদেহের উপরে ।” আর তীর এই 
স্বপ্নের ভারতবর্ষকে বাস্তবে রপায়িত করার জন্য তিনি সবচেয়ে বেশি নির্ভর করেছিলেন 
জওহর এবং বল্লভ ভাহয়ের উপরে ৷ কিন্তু সাআজ্যবাদের প্ররোচনায় হুষ্ট ভারত জোড়া 
ভ্রতবঘাতী দাদার অবদান ঘটিয়ে শাস্তি স্থাপনের একমাত্র পদ্থা হিসেবে দেশ-বিভাঁগের 
মাউট্ব্যাটেন-প্রস্তাব গান্ধীজীর অগোচরেই মেনে নিলেন জওহরনাঁল এবং বল্লভভাই। এই 
সংবাদ যখন পৌছলো গান্ধীজীর কাছে, তখন কী মর্গান্তিক আঘাত তিনি গেয়েছিলেন, 
তা৷ সহজেই অন্থুমের । এই সম্পর্কে গান্ধীজীর ব্যক্তিগত সচিব পিয়ারিলাল লিখেছেন £ 
“১ল। জুন (১৯৪৭ ), ঘড়ির কাট। ভুল করে দেখে গান্ধীজী তার অভ্যস্ত সময়ের 
আগে উঠে পড়েন । : প্রার্থনার তখনও আধ ঘণ্ট। বাকি; তিনি শুয়ে শুয়ে আপন মনে 
ফিনফিণ করতে থাকেন। আমার সাধনার বিশুদ্ধতার এখন পরীণ্ণার সময়। আজ 
আমি শিঃনদদ। এমনকি সদার ( বরভভা প্যাটেল) এবং জও্রলালও ভাবছেন 
পরিস্থিতি সম্পর্কে আমার বিচার ভ্াপ্, এবং দেশ-বিভাগ মেনে নিলে শান্তি নিশ্য়ই ফিরে 
আনবে ।"**আমি ভাইনরয়কে বলেছি, বদি দেশ-বিভাগ করতেই হয়, তা ব্রিটিশ হস্তক্ষেপের 
মাধ্যমে বা ব্রিটিণ শাসনের অধীনে কর। হবে না। কিন্ত গর! ( প্যাটেল এবং নেহেরু ) 
আমার একথা পছন্দ করেননি।"**তাদের সন্দেহ, বয়সের দরুন আমার বিচারশক্তি হয়ত 
কমে গিয়েছে। যাই হোক, আমি যা ঠিক মনে করি, তাই বলব।...আমি বুঝতে 
পারছি, ভুল পথে প। বাড়ানো! হচ্ছে। আমর। হয়ত পূর্ণ পরিণাম এখনই ভোগ করব না, 
কিন্তু আমি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি, এত মুল্য দিয়ে যে-াধীনতা লাভ কর। হচ্ছে, তার 
“ভবিষ্যৎ: অন্ধকার ৮ (118178008  041001 : 11৩ 150 21759: ৬০1-], 
0. 210-11) 
সন্দেহ নেই, প্যাটেল এবং নেহরুই তুল করেছিলেন, গান্ধীজী নন। 
ফলে শান্তি আসেনি; আজও ঘটছে ভ্রাতৃঘাতী সাপ্রনায়িক দাদা । গান্ধীজীর আশংকাই 
নাক ভবিষ্যৎ হয়েছে অন্ধকার ৷. একবারের দেখবিভাগ খুলে দিয়েছে 
ভাগের সম্ভাবনা ; সার। দেশ জুড়ে: প্রাছুভীব “ঘটেছে আঞ্চলিকতাবাদী, 
সাম্পরায়িকতাবাদী; বিচ্ছিননতাপ্রবণ বিবিধ শক্তির । অন্যদিকে, প্রতিরক্ষা ও অভ্যন্তরীণ 
নিরাপত্তা খাতে উত্তরোত্তর ব্যয়বৃদ্ধির কারণে দেশ গ 


ঠন ও জনকল্যাণমূলক সমগ্র ক্ষেত 
| ঘটছে বিপর্যয় এবং দেশ জর্জরিত হচ্ছে বিদেশী খণে ১ বিন হতাশা । 


দেশ-বিভাগের 


বিড়স্বিত নেতৃদ্য়ের বিলদ্িত আক্ষেপ ১১৫ 


এই রকমই ঘটে। থাকে দিয়ে যতকাল নিজের আশু শ্রৌস্থার্থ সাধন করা যায়, 
ততকাল তাকে সর্বময় নেতৃত্বে রেখে ধনিক শ্রেণী তাঁকে ভূষিত করে সর্ববিধ মহিমায়? 
কিন্ত যখনই তীর সেই ভূমিকা নিঃশেষিত হয়ে যায়, তখনই তাকে পরিহার করে, তাঁর 
জায়গায় অধিঠিত করে নতুন নেতৃত্বকে । এই ব্যবহারই জিন্ার প্রতি করেছে পাকিস্তানের 
উদীয়মান ধনিক শ্রেণী; এই ব্যবহারই গান্ধীজীর প্রতি করেছে ভারতের আশু ক্ষমতা- 
লোলুপ ধনিক শ্রেণী। ওখানে বরণ করেছে লিয়াকৎ আলি খানকে, এখাঁনে নেহরু- 
প্যাটেল নেতৃত্বকে । 

সাত্রাজ্যবাদের প্ররোচনায় ও সহায়তায় অবিভক্ত ভারতের ধনিক শ্রেণীর দুই 
অংশের_ প্রতিঠিত অংশ (প্রধানত হিন্দুপাধি ) এবং উদীয়মান অংশের (প্রধানতঃ 
মূমলিম)__এই ভারত-বিভাগের চুক্তিকে ব্যর্থ করে দিতে পারত কেবল শ্রমিক শ্রেণী এবং 
সেই সঙ্গে কৃঘক-মধ্যবিত্ত এবং সাধারণভাবে দেশপ্রেমিক ও গণতান্ত্রিক জনগণ, এক কথায় 
বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহ | কিন্তু ুঃখের বিষয়, তখন তারা নিজেরাই সংগঠন 
ও সংহতির দিক থেকে ছিল হীনবল এবং রাজনীতির দিক থেকে বিভ্রান্ত ও বিভক্ত । 

কিন্তু চার দখকের অভিজ্ঞতার পরে আজ কি সন্তব নয় অতীতের এই ভুল যথাসম্ভব 
সংশোধন করে নতুন পথে পা৷ বাড়াবার | “যথাসপ্তব” কথাটি আমি ভেবে-চিন্তেই ব্যবহার 
করেছি, কেননা আমি এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ অবহিত যে ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশে 
বিভক্ত এই উপমহাঁদেশকে আর সন্তব নয় চাঁর দশক আগেকার অবিভক্ত ভারতবর্ষে 
ফিরিয়ে নেওয়া । কিন্তু আমরা! কি আন্দোলন শুরু করতে পারি না এমন একটি 
রাজনৈতিক ব্যবস্থার দিকে পা! বাঁড়ীবার দাবিতে, যেব্যবস্থায় (তিনটি রাষ্ট্রেই তাঁদের 
নিজ নিজ স্বাধীনতা, সা্ভৌমতা। ও সম-মর্যাদা বজায় রেখে সেচ্ছায় সশ্মিলিত হতে 
পারে একটি মৈত্রীমুলক বোঝাপড়ায় ? একটি রাষ্ট্রসমবায়ে ( 00খাছা9২/শ0ট- 
এ)? শাক গেমস” (987 30489 ) করতে পারি ) 'দারক সম্মেলন: (9১৯২০) 
করতে পারি, কিন্ত পারিনা তিনটি রাষ্ট্রে একটি সমবায় গড়তে ? যদি পারিঃ তা হলে 
খুলে যাবে শাস্তি, সমৃদ্ধি ও প্রগতির এক নতুন দিগন্ত আমাদের উত্তরাধিকারীরা৷ পাবে 
এক ভাস্বর ভবিস্যতের সুনিশ্চিত অধিকার । 

১,১২,৮৭ 


এক যাত্রা» পৃথক ফল 


১৯৮৭ সাল। উন্যাপিত হচ্ছে ভারতের স্বাধীনতার চল্লিণতম বাধিকী এবং সোভিয়েত 
- ইউনিয়নে নভেঘর বিপ্লবের সক্রতম বার্ষিকী। এই উপলক্ষে সোভিয়েত ইউনিয়নে 
অনুষ্ঠিত হচ্ছে ভারত উত্সব এবং ভারতে, সোভিয়েত উত্ব। উত্সব বললে কম বলা 
হয়, বল৷ উচিত “মহোৎসব । 

এই উপলক্ষে একটু বেস্থুরো হলেও বোধহয় একেবারে অপ্রাসঙ্গিক হবে না ছুটি দেশের 
মুক্তি সংগ্রাম নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা__যার পরিণতিতে ভারত অর্জন করেছে তার 
রাষ্ীয় স্বাধীনত। এবং রাশিয়া সফস করেছে তাঁর সমাজতান্তিক বিপ্লা। স্মরণীয় যে, 
ছুটি দেখে মুক্তি সংগ্রামের নব পর্ধায় শুরু হয়েছিল প্রায় একই সময়ে, কিন্ত শেষ হয় এক 
দেশে তিন দশক আগে, অন্ত দেশে তিন দশক পরে। কেবল তাই নয়, প্রথম দেশটিতে 
ধেখানে করায়ন্ত হয়েছে কেবল জাতীয় মুক্তি নয়, সেই স্দে সামাজিক মুক্তি দ্বিতীয় 


দেশটিতে তখন অধিগত হয়েছে কেবল জাতীয় মুক্তি; সামাজিক মুক্তি এখনও স্থদূর- 
পরাহত। 


নব পর্যায়ের মুক্তি আন্দোলনের সুচনা উভয় দেশেই লক্ষ্য করা যায় গত শতকের 
শেষাশেষি। রাশিয়ায় লক্ষ্য ছিল জারতন্্ তথা রুখ সাম্রাজ্যবাদের হাঁত থেকে মুক্তি 
অর্জন আর ভারতের, ব্রিটিশ সামাজ্যবাদের হাত থেকে । এখানে প্রধান সংগঠন ছিল 
“সোস্তাল ডিমোক্র্যাটিক লেবর পার্টি” যা পরবর্তা কালে রূপান্তরিত হয় “কমিউনিস্ট পার্টিতে 
এখানে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেদ, যা সংক্ষেপে পরিচিতি লাভ করছে শুধু 'কংগ্রেদ" 
নামে। 

১৯৫ সান ছুটি দেশের পক্ষেই একটি বিশেষ গুরুতর্ণ বছর । রাশিয়ায় লেনিনের 
নেতৃত্বে সংঘটিত হয় প্রথম বিপ্লব। লেনিন ডাক দেন শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে জারতন্বের 
উচ্ছেদসাধন করে গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করার এবং এইভাবে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পথ 
প্রত্তত করার জন্য। কিন্তু জাপ-সমর্থনপুষ্ট জারতন্ত্ের প্রত্যাঘাতে ব্যর্থ হয় সেই বিপ্লব। 
অন্য দিকে এখানে বদভঙ্গের প্রতিরোধে অরবিন্দ প্রমুখ নেতাদের নেতৃত্বে ফেটে পড়ে 
সংগ্রামী বিক্ফোরণ। পশ্চার্দপসরণ করতে বাধ্য হয় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ, বঙ্দভদ রদ হয় । 

এর পরে প্রথম বিশবযদ্ধ__একদিকে ব্রিটিশ-নেতৃত্বাধীন সাম্রাজ্যবাদ, আর অন্যদিকে 
জার্ান-নেতৃত্বাধীন সাাজ্যবাদ। লেনিন বললেন, এই যুদ্ধে যেপক্ষই জিতুক, তা-ই হবে 
সাম্রাজ্যবাদের জয়। তাই শ্রমিক শ্রেণী যুদ্ধ করবে না কোনও পদ্ষের হয়েই । তিনি 


আহ্বান জানালেন গৃহযুদ্ধের_নিজ নিজ দেশের শাসক শ্রেণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে ক্ষমতা 
দখলের । ভারতে তখন কংগ্রেসের নেতৃত্বে এ 


সেছেন গান্ধীজী। তিনি বললেন, ইংরেজ 
বিপনন ; তার এই বিপদের সুযোগ নিয়ে এখাে 


ন কৌনও আন্দোলন শুরু করা হবে অন্যায় । 
মুদবের পরে “ভোমিনিয়ন স্টাটাস লাভের আশ্বাসে তিনি নিজে দায়িত্ব নিলেন ব্রিটেনের 
হয়ে সৈন্য সংগ্রহের । 


এক যাত্রা, পৃথক ফল ১৪? 


লেনিনের রণনীতির ফলে রাশিয়ায় শুরু হ'ল শ্রমিক-ক্ুধক-সৈনিক অভ্যুত্থান । তাঁর 
প্রথম তরছ্গাভিঘাতে ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে পতন ঘটলো! জারতন্বের, সফল হল 
গণতান্তরিক বিগ্নব, প্রতিষ্ঠা ঘটলো বুর্জোয়। নেতৃত্বাধীন প্রজাতন্রের ৷ লেনিন বললেন, 
পগণতন্্িক বিপ্লব এবং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মধ্যে নেই কোনও চীনের প্রাচীর ।” আহ্বান 
জানালেন গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে সমাজতান্ত্রিক বিগ্রবে এগিয়ে নিয়ে যাবার । অক্টোবর 
মানে সফল হুল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লন। প্রতিষ্ঠিত হল সোভিরেত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র 
শুরু হল সমাজতন্ে উত্তরণের বহুমূখী কর্মকাণড। ১৯২৪-এ মৃত্যু হল লেনিনের । বহিরাক্রমণ 
ও গৃহযুদ্ধের কঠিন পরিস্থিতিতে লেনিনের আরব্ধ কর্ণকাও এগিয়ে নিয়ে যাবার দায়িত্ব 
পড়ল স্তালিনের কাধে । 

এদিকে যুদ্ধ শেষে ব্রিটেনের জয় হলেও, গান্ধীজী পেলেন না৷ তারাতের জন্ত ডোমিনিয়ন 
জ্টাটাপ?। গ্রতিদানে এলো 'জালিয়ান ওয়ালাবাগ? ৷ ইতিমধ্যে রুণ বিপ্লবের ঢেউ এসে 
লেগেছে ভারতেও । শুরু হরেছে ধর্মঘটের তরদ বিক্ষোভ। পুর্ণ স্বাধীনতার দাঁবি মুখে 
নিয়ে কংগ্রেসের মঞ্চে আনির্ভাব ঘটলো কমিউনিস্ট পার্টির । বামপন্থীদের মৃথে ধ্বনিত 
হল সংগ্রামের শ্লোগান । ১৯২১ সালে গান্ধীজী ডাক দিলেন অহিংদ অপহযোগ 
আন্দোলনের । সার! দেশ জুড়ে শুরু হল জনজাগরণ ১ সেই উদ্দীপ্ত গণ-অত্ধ্যথানের 
মুখে যখন ব্রিটিশ সাত্রাজাবাদ দিশাহারা, তখন চৌরিচোরায় ব্রিটিশ পুলিশের হাতে নিহত 
কুষক আন্দোলনকারীদের আহত সহযোদ্ধাদের প্রতিহিংসা বিচলিত গান্ধীজী প্রত্যাহার 
করে নিলেন দেই আন্দোলন । জনগণের পুঞ্িত আবেগ অভিব্যক্তি পেল ভ্রাতৃঘাঁতী 
সাম্প্রদায়িক দান্দায়। 


[ এ বিশের দশকের শেষে গান্ধীজী মেনে নিলেন বামপন্থীদের পূর্ণ স্বাধীনতা” দাবির 
[ প্রস্তাব ৷ সেই প্রস্তাব ুদ্ধত্যভরে প্রত্যাখ্যান করল ব্রিটিশ সা্রাজ্যবাদ | ১৯৩১-এ 
গান্ধীজী ডাক দ্দিলেন আইন অমান্য আন্দোলনের | দেই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ল আসমুদ্ 
হিমাচল, কেঁপে উঠলো! সাস্াজ্যের ভিতিমূল। কিছু আবার তা! গুটিয়ে নিলেন গান্ধীজী ; 
আপস করলেন সার্াজ্যবাঁদের সন্দে_স্থাক্ষরিত হল গান্ধী আরুইন চুক্তি” । তাঁরত পেল 
১১৩৫ সালের “ভারত শাসন আইন+ অনুযায়ী প্রাদেশিক স্তরে সীমিত শ্বায়ত্ত শীসনের 
ক্ষমতা । কংগ্রেসের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করল সুস্পষ্টভাবে দুটি ধাঁর।--দক্ষিণপন্থী এবং 
বামপহ্থী। গান্ধীনেতৃত্র বিরুদ্ধে জুভাবচন্্রকে সামনে রেখে সমবেত হতে থাকলেন 
কমিউনিস্ট ও অন্যান্য বামগন্থীরা। তাদের মিলিত উদ্ভোগে, গান্তীজীর মনোনীত প্রার্থীকে 
পরাস্ত করে, কংগ্রেসের সভাপতি-পদে স্ভাষচন্্র পুনরিবাঁচিত হবার সদ্দে সঙ্গেই 
স্থুকৌশল প্রত্যাঘাত করলেন দ্গিণপন্থীরা ৷ বামপন্থীরা হয়ে পড়লেন ছত্রতদ ৷ কংগ্রেস 


থেকে বহিষ্কৃত সুভাষচন্দ্র দেশত্যাগ করে আত্মনিয়োগ করলেন বিদেশে সৈন্যদল গঠন 


এবং তার সাহাধ্যে ভারতের মুক্তি অর্জনে । 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বিশ্বের তথা ভারতের পরিস্থিতিতে ঘটিয়ে দিল গুণগত পরিবর্তন । 


টিটি. 


১১৮ অন্যচোথে রবীন্দ্রনাথ :ও বিবিধ প্রসঙ্গ 


জার্ধান-জাপ ফ্যাসিবাদের পরাজয়, ব্রিটিখ-মাকিন সাশ্রাজ্যবাদের শক্তিক্ষর এবং দৌভিয়েত 
সমাজতন্বের বিজয় ও বিস্তার স্বাধীনতা-সংগ্রামের পক্ষে স্থষ্টি করল সারা বিশ্বে এক 
অভ্তুতপূর্ধ অনুকূল পরিবেশ। এদিকে দেশের সীমান্তে নেতাঁজীর আজাদ হিন্দ ফৌজের 
শৌর্গাথায় রোমাঞ্চিত, আগস্ট আন্দোলনের অবদমিত উত্তাপে উদ্দীপিত এই ভারতে, 
দ্ধান্তে কমিউনিষ্ট ও অন্যান্য বামপন্থী শক্তির নেতৃতে, বিভিন্ন ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুরু 
: হ'ল জঙ্দী আন্দোলনের আগ্নেয় আত্মপ্রকাশ__কোথাও কোথাও তা ধারণ করলো সশস্ত্র 
রূপ। নৌ, স্থল ও বিমান বাহিনীতে দেখা দিল বিভ্বোহ।__এই পটভূমিকাঁয় আপস- 
আলোচনায় প্রবৃত্ত হলেন কারামুক্ত গান্ধী--নতৃত্ব এবং ভীত-সন্স্ত সাম্রাজ্যবাদের প্রতিনিখি- 
বর্গ, যার ফলে আপনে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হ'ল স্রিটিণ সাম্রাজ্যবাদীদের হাত থেকে 
কংগ্রেসি রামরাজ্যবাদীদের হাতে। স্বাধীনতা অঞ্িত হ'ল বটে কিন্ত অসপ্ূর্ণ থেকে গেল 
গণতান্ত্রিক বিপ্লব । দুঃখের বিষয়, এই চন্লিণ বছরেও সপ্পূর্ণ হল না সেই অসপ্পূ্ণতা। 

তাহলে, এই হল যথাসম্ভব সংক্ষেপে রাশিয়া এবং ভারতে মুক্তি-সাঁধনার এতাবৎ 
কালের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত। উভয় দেশেই যাত্রা শুরু হয়েছিল: মোটামুটি একই অবস্থান থেকে, 
কিন্ত যাত্রাশেষে ফল হয়েছে ভিন্ন। যেখানে দে দেশ থেকে নির্বাপিত হয়েছে বুভুক্ষাঃ 
বেকারি ও নিরক্ষরতা, সেখানে এদেশে আজও জনসংখ্যার একটি বৃহৎ অংশ রয়েছে 
দারিজ্র্যদীমার নিচে। এবং বেকারি ও নিরক্ষরতা। নিত্য বর্ধমান । যেখানে সে দেশে 
অবপান ঘটেছে সাম্প্রদায়িক ও সামাজিক ভেদাভেদের, সেখানে আজও এদেশে বিভিন্ন 
সম্পরদায়ের মধ্যে, একই সম্রদায়ের বিভিন্ন অংশের মধ্যে, বিদ্বেষ ও বিরোধ ধৃমায়মান। 
যেখানে রাখিয়। পরিব্তিত হয়েছে সমস্ত জাতিদত্ার সানন্দ মিলনের ভিত্তিতে অথগ্ 
ও অধিভাজ্য সোভিয়েত ইউনিয়নে, সেখানে ভারতবর্ষ কেবল খণ্ডিতই হয়নি, এই খণ্ডিত 
ভারতও আবার বিপনন হচ্ছে আরও বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিসযূহের কুটিল তৎপরতায় । 

একই যাত্রায় এই যে পৃথক ফস, এর কারণ খুজতে হবে এক দিকে লেনিন-নেতৃত্ব 
এবং অন্য দিকে গান্ধী-নেতৃত্বের মধ্যে পার্থক্যের মধ্যে । লেনিন যখন জার-পাম্রাজ্যবাদের 
কারাগারে আবদ্ধ জাতিসতাসমূহের মুক্তির সংগ্রামের সঙ্গে সংযুক্ত করেছিলেন সামাজিক 
মুক্তির সংগ্রাম এবং ধাপে ধাপে এগিয়ে গিয়েছিলেন গণতান্ত্রিক বিপ্লব থেকে সমাজতান্ত্রিক 
বিপ্রবের লক্ষ্যে, তখন গান্ধীজী সচেষ্ট ছিলেন জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে সামাজিক মুক্তি 
আন্দোলন থেকে বিষুক্ত করে রাখতে । তাই যখনই জাতীয় আন্দোলন তার নির্দিষ্ট নীম। 
অতিক্রম করে এগিয়ে গিয়েছে গণতান্িক বিপ্লবের দিকে, তখনই তিনি তার গতিরোধ 
করেছেন এবং আপস করেছেন সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে একই ঘটন] ঘটেছে ১৯২১-এ, 


১৯১৯ এবং ১৯৪৭-এ। তাই আজ যখন :সোভিয়েত ইউনিয়ন পুষ্ট হচ্ছে বিপ্লবের : 


অন্তরে, ভারত তখন ক্িষ্ট হচ্ছে আপসের বিষক্রিয়ায় । উত্সবের প্রাণে তাই আজ 
আকুল 'জিজ্ঞাপ। £ কবে আমার . দেশ মুক্তি পাবে এই বিষক্রিয়া থেকে? কবে সে 
উত্তীর্ণ হবে গণতন্ত্র সোপান বেয়ে সমাজভন্বের স্র্যতারণে? 

৮১১২.৮৭ 


সম্মাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রামের প্রথম আহ্বান 


ঘটনাটা বিশ্বৃতপ্রায় হলেও এঁতিহাঁসিক যে, এ দেখে স্বাধীনতা 'ও সমাজতন্ত্রের জন্য 
প্রথম আহ্বান ঘোষিত হয়েছিল নবজাত সর্বভারতীয় শ্রমিক সংগঠনের মঞ্চ থেকে এবং 
এই ঘোঁষণাকারীদের অন্যতম ছিলেন পি এখ এগুুজ সাহেব যিনি এ দেশকে গ্রহণ 
করেছিলেন কেবল তাঁর কর্মক্ষেত্র বলেই নয়, তীর মর্মক্ষেত্র বলেও। অনেকেই জানেন 
রবীনদ্রানুরাগী, শান্তিনিকেতনের আশ্রমিক, শিক্ষাব্রতী, সেবাব্রতী, দীনবন্ধু এু৫জের নানা 
পরিচয়; কিন্ত ক'জনে জানেন যে এ দেশের প্রথম সর্বভারতীয় শ্রমিক সংগঠন “অল 
ইন্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেদ-এর তিনি কেবল অন্যতম সহ-সভাপতিই ছিলেন না, 
সেই সঙ্গে ছিলেন সংগ্রামী শ্রমিকদের সক্রিয় সহযোগীও! তবে সে কথা এখন থাক। 
আপাততঃ আমি এখাঁনে উপস্থিত করব কেবল উল্লিখিত সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন 
কংগ্রেস প্রতিঠার একটি অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং সেই সঙ্গে তার প্রথম সম্মেলনের 
প্রচারিত ইশততাহারের একটি সংক্ষেপিত বিবৃতি যাঁতে ঘোষিত হয়েছিল শ্রমিক শ্রেণীর 
প্রতি কেবল স্বাধীনতার জন্য নয়, সমাঁজতন্তরের জন্যও সংগ্রামের প্রথম আহ্বান। 


ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের 
বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । এ বছরের অক্টোবর 
প্রতিষিত হয়, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি এবং ৩১ তারিখে 
হয় “দারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস” । যদিও ছুটি ঘটনা ধারা! ঘটিয়েছিলেন 
তাদের মধ্যে কোন সম্পর্ক ছিল না, তবু একই আন্তর্ীতিক পরিবেশ এবং 


পরিস্থিতি থেকেই যে তীদের উদ্ভব, তা অনস্বীকার্য 

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রক্রিয়ায় ও পরিণতিতে, 
একদিকে যেমন জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে? 
প্রবল জোয়ার। আমাদের দেশেও আন্দোলনের এই ছিবেণী ধারায় আত্মপ্রকাশ করে 


নতুন গ্রাবন। ইতিমধ্যে দেশে শুমিকশ্রেণী কেবল সংখ্যাগত ভাবেই বৃদ্ধি পানি 
গুণগততাবেও বৃদ্ধি পেয়েছে। যুদ্ধোতর বছ্রগুলিতে, বিশেষ করে ১৯১৮ থেকে ১৯২৭ 
সালে, গোটা দেশের বিভিন্ন কেন্দ্রে -বোস্থাই, মাক্রাজ, কলকাতা, কানপুর ইত্যাদি 
শিল্পাঞ্চলগুলিতে ধর্মঘটের পরে ধর্মঘট ফেটে পড়ে । 

প্রয়োজন অনুভূত হয় এই খণ্ড খও লিকে একটি স্তরে অথ সে, বেঁধে 
দেবার, একটি সর্ব-ভাঁরতীয় সংগঠনের মধ্যে সংগঠিত করার | এই উদদেগ্তে ১৯২০ সালের 
জুলাই মাঁে বোঁাইয়ের প্যারেলে এক সভায় প্রস্তাব 
ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেপণ প্রতিষ্ঠার। আরও স্থির হয় যে লাল! লাজপং রা এই 
সংগঠনের সভাপতি এবং বাল গঙ্গাধর তিলক» পি এক এগ, জোসেফ ব্যালসিটা, এস 
এ ব্রেসতি এবং শ্রীমতী বেসাপ্ত সহ-সভাপতি, সম্পাদক 


১২০ অন্থচোখে রবীন্দ্রনাথ ও বিবিধ প্রসঙ্গ 


লক্ষণীয় যে এরা সকলেই জাতীয়তাবাদী বা মানবতাবাদী, কেউই কমিউনিস্ট 
নন। তবে এই প্রপর্দে তৎকালীন ভারত সরকারের ডিরেক্টর অব সে্ট্যাল ইন্টালিজেন্স? 
দিসিল কে'র সাপ্তাহিক গোপন রিপোর্টে যে তথ্য পাও্যা! যায়, তা থেকে প্রকাশ পায় 
যে বৃটেনের কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, প্রবাসী ভারতীয় কমিউনিস্ট নেতা 
শাপুরজী সাকনাৎওয়ালার এই ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের প্রতিষায় বিশেষ সক্কিয়, যদিও 
নেপথ্য, ভূমিকা ছিল। অবশেষে এই বছরেই ৩১ অক্টোবর বোশ্ব'ইয়ে সারা ভারতের 
১০৬টি ট্রেড ইউনিয়নের পঞ্ থেকে প্রতিনিধির অংশগ্রহণে শুরু হয় ভাঁরতের প্রথম সর্ব- 
ভারতীয় ট্রেড-ইউনিয়ন সম্মেলন এবং প্রতিষিত হয় “অল ইত্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস” । 
ইতিমধ্যে তিলকের তিরোধান ঘটায়, তিনি ছাড়া বাকি সকলে যথাক্রমে নির্বাচিত হ্ন 
উল্লিখিত পদগুলিতে । 


এই সন্েলন স্ভ-প্রতিঠিত সংগঠনের সাধারণ সম্পাদকের স্বাক্ষরে ভারতের শ্রমিকদের 
উদ্দেহে যে ইশতাহারটি প্রচার করা৷ হয়, সেটি উপস্থিত করার আগে আমি সম্মেলনের 
সভাপতি লাল! লাজপৎ রায়ের ভাষণের কয়েকটি অংশ এখনে পাঠকদের উপহার দিতে 
চাই। এই অংশগুলি থেকে বোঝা যাবে ইউরোপ এবং আমেরিকায় দীর্ঘকাল অবস্থান 
করার ফলে তিমি কেবল সমকালীন ঘটনাগুলি সম্পর্কেই অবহিত ছিলেন না, মার্কপবাদী 
ধ্যান-খারণ॥ লেনিনের চিন্তা ও কর্ম সম্পর্কেও অবহিত ছিলেন এবং জাতীয়তাবাদী 
হওয়! সত্বেও তার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন । 

লালাজী তার বন্তৃত। প্রপদ্দে বলেন, 'যুন্বাদ আর সাম্রাজ্যবাদ হ'ল পু*জিবাঁদের 
যমজ সন্তান এগুলি তিনের মধ্যে এক এবং একের মধ্যে তিন। এগুলির ছায়া, ফল, 
বাকল সবই বিষাক্ত; সম্প্রতি এগুলির একটি প্রতিষেধক আবিষ্কৃত হয়েছে আর সেই 
প্রতিবেধকটি হ'ল সংগঠিত শ্রমিক।” ইউরোপের শ্রমিকেরা কিভাবে তাদের ভোটের 
অধিকার আদায় করে নিয়েছে, তা বর্ণনা করার পরে তিনি বলেন, “ত। ছাড়াও 
ইউরোপের শ্রমিকের খাছে আরও একটি হাতিয়ার- প্রত্যক্ষ সংগ্রাম । সভার শীর্ষে 
আছে রুণ শ্রমিক, যার লক্ষ্য শ্রেণীর একনায়ত্ব প্রতিষ্ঠা ।...ভারতে আমরা এখনও রয়েছি 
প্রথম পর্যায়ে।” দেই সন্ে তিনি সতর্ক করে দিয়ে বলেন, “ভারতে এমন কেউ নেই 
িনি বিশ্বাস করেন যে ইউরোপীয় রুণীয় শ্রমিকের মন আজকের ভারতের ক্ষেত্রে প্রয়োগ 
করা যায়। যদি কেউ থাকেন, তাহলে আমি তকে স্মরণ করিয়ে দেব বেলা কুন-এর 
কাছে লেনিনের বাণীর কথা, যেখানে তিনি তাঁকে হুশিয়ার করে দিয়েছেন হাদেরির 
ক্ষেত্রে অকালে রুণীয় মান প্রয়োগ করার বিরেদ্ধে।» 

এবারে আসা যাক ইশতাহারটিতে, যার সংক্ষেপিত বয়ানটি নিযৰপ £ 

“ভারতের শ্রমিকবৃন্দ ! 

সময় এগেছে আপনাদের দেশের ভাগ্য-নিয় 


্থা হিসাবে আপনাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা 
করার। জাতীয় জীবনের ধারা থেকে আপ 


নার। দূর দাড়িয়ে থাকতে পারেন ন। 


সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রামের প্রথম আহ্বান ১২১ 


“জনসংখ্যার বিপুল সমষ্টি আপনারা । আপনাদের দেশের রাজনীতির দাবা খেলার 

. প্রত্যেকটি চাল, আর্থিক ও অর্থনৈতিক প্রত্যেকটি বন্দোবস্ত অন্য যেকোন শ্রেণীর চেয়ে 
বেশিম্পর্শ করে আপনাদেরকে । আপনাদের সচেতন হতে হবে আপনাদের দায়িত্ব 
সম্পর্কে, অবহিত হতে হবে আপনাদের অধিকার সম্পর্কে । প্রস্তুত হতে হবে নিজেদের 
ভাগ্য জয় করে নিতে । 

ভারতের শ্রমিকবৃন্দ! 

"আসামের চা-বাগিচার ক্রীতদাসদের দিকে তাকান; তারা এখন মরীয়া। 
সরকারি আইনে যে দৈনিক তিন আনা মজুরি ধার্য রয়েছে, তাদের আসল মজুরি তার 
চেয়েও কম। প্রায়শঃই তারা পাশবিক আচরণের বলি, যাদের চাবুকের তলায় কাজ 
করতে হয় সীমাহীন সময় ধরে। .-*আমরা আপনাদের ডেকে বলছি এই শোষণের 
ছ্বরপ উপলব্ধি করতে এবং প্রত্যেক ইউনিয়ন থেকে বিশেষ চাদা তুলে শ্রী সি এক 
এুজের কাছে যথাসাধ্য সাহায্য পাঠাতে, ঘিনি চাদপুরে এই অর্ধীত্দাসদের হয়ে 
সংগ্রাম করছেন। 

“ভারতের শ্রমিকবুন্দ ! 

এই পৃথিবীতে আপনাদের সকলের উত্তরাধিকার | এটা পেশাদার রাজনীনিক, 
পিলার আমলাতন্্রী বা মিল-মালিক ধনপতিদের জন্য সংরক্ষিত নয় । যখন আপনাদের 
দেশের নেতার] দ্বরাজের দাবি করেন. তখন তাঁদের বাধ্য. করবেন আঁপনাদেরকেও 
হিসাবের মধ্যে ধরতে । অর্থনৈতিক স্বাধীনতা৷ ছাড়া রাজনৈতিক স্বাধীনতা আপণাদের 
কাছে মূল্যহীন। জুতরাং জাতীয় স্বাধীনতার আন্দোলনকে আপনার উপেক্ষা করতে 
পারেন না। আপনার এই আন্দোলনের অবিচ্ছে্য অংশ । এই অন্দোলনকে উপেক্ষা 
করার মানে আপনাদের নিজেদের মুক্তি-আন্দোলনকে বিপন্ন করা । 

“ভারতের শ্রমিকবৃন্দ ! টা 

আপনাদের পক্ষে কেবল একটি কাজ করার আছে । আপনাদের অবস্থা এক্যবদ্ধ 
হতে হদে। আপনাদের সংগঠনগুলিকে জোরদার করে তুলতে হবে॥ যুক্তির জ্ত 
কারখানা.আইনের দিকে তাঁকিয়ে থাকবেন না । দেটা আনতে হবে আপনাদেরই। 
এমিকদের লুঠন করাই হচ্ছে ক্ষেতে ও কারখানায় পু'জিবাদীদের রণ-হুংকার । আপনাদের ' 

ত্র হোক এক্য ও ভ্রাতৃত্ব। আপনাণের মুক্তি নিহিত রয়েছে আপনাদের সংগঠনের 
শভিতে। সংগঠনের প্রতি একনি থারুন। সমস্ত ছুবলতা ঝেড়ে ফেলুন? দত এ 


স্বাধীনতার পথে আ' রি 
র পথে আপনাদের অগ্রগতি অবধারিত। 
দেশের প্রথম সর্বভারতীয় শ্রমিক-সংগঠনের প্রতিষ্টা এবং তার প্রথম ইশতাহারটির 
প্রক্কাশের পরে কেটে গিয়েছে কয়েক দশক । ইতিমধ্যে দেশ হয়েছে স্বাধীন । কিন্ত 
সধাস্গিক হয়ে যায়নি এই আহ্বান। সমাজতঙ্রের সংগ্রাম আজও রয়েছে বাকি। 


২৭,৪,৮৫ 


উৎসবের দিন, উত্সর্গেরও দিন 


আজ থেকে শতবর্ষ আগে শ্রমিকের প্রাণদান ও রক্তন্সানে মহীয়ান এবং তার 
প্রতিবাদে ও প্রতিরোধে গরীয়ান মে দিবসের সুচনা । মালিকের হাতে শ্রমিকের অপঘাত 
ও রক্তপাত তার আগেও হয়েছে এবং পরেও হচ্ছে শ্রমিকের প্রতিবাদ ও প্রত্যাথাতও 
সেই প্রথম বা নেই শেষ নয় । কিন্ত সেই প্রথম একটি স্থানীয় শ্রেণী-সংঘাঁত রূপ পেল 
একটি আন্তর্জাতিক শ্রেণী-নংগ্রামে, যে সংগ্রাম আঁজও অব্যাহত । 

কিন্ত মালিক শ্রেণীর হাতে শ্রমিক শ্রেণীর এই প্রকান্ঠে প্রাণহরণ 'ও রক্ত-মোক্ষণের 
ঘটনাবলী ছাড়া, প্রচ্ছন্নেও চলেছে এই মারাত্মক কর্মকা ও__নিরন্তর নিরবচ্ছি্ন। শ্রমিকের 
আছে ন্বধা ও এরমশক্তি মালিকের আছে যন্্ ও কাচামাল। ক্ষ্ধার তাঁড়নায় এ্রমিক বাধ্য 
হয় তার শ্রমশন্ভিকে মালিকের হাতে তুলে দিতে মজুরির বিনিময়ে । সেই মজুরি হিসাবে 
সে.যা পায়, তা তার দৈনিক কাজের ঘণ্টার মাত্র এক দ্ষব্্র ভগ্মাংশ সময়ের কাজের ফল ঃ 
বাকি সমগ্র সময়ের কাজের ফসটাই আত্মসাৎ করে মালিক। এই মজ্রি-বঞ্চিত বাড়তি 
শ্রমফল শ্রমিকের রক্ত ও প্রাণশক্তি ছাড়া আর কি? আ'র এই রক্ত ও প্রাণণক্তিই 
শ্রমিকের কাছ থেকে মালিক হরণ করে নিচ্ছে প্রতিদিন তিলে তিলে এবং গড়ে তুলছে 
তার মূনাফার পাহাড়। শ্রমিক যেন পেশাদীর রক্রদাীতা৷ আর মালিক নেশদার রক্তহথক ! 
_দীনবিক এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে মানবিক অভিযানের প্রথম আন্তর্জাতিক অভিব্যক্তি এই 
মে দিবস। ॥ 


কিষিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো'তে মার্কস-এদ্দেলস বলেছেন, দেই আদিম সাম্যপমাজ বাদে 
মানবের গোট। ইতিহাঁসই হল শ্রেণী-সংগ্রামের ইতিহাস । এক সময়ে বিতফিত হলেও, 


এ সত্য আজ প্রায় সমস্ত সমাজ-বিজ্ঞনীই স্বীকার করেন যে, আদিম সাঁম্যসমাজের পর্যায় : 


অতিক্রম করার পর থেকে মানবজাতির অগ্রগন্তি ঘটেছে পরপর শ্রেনী-বিভক্ত সমাজের 
বিকাশ ও বিপ্লবের মাধ্যমে। গোলামতান্্িক সমাজ, সামন্ততা্লিক সমাজ, ধনতান্ধিক 
সমাজ । কোথাও কোথাও উত্তরণ ঘটেছে সমাজতান্ত্রিক সমাজে । আরও লক্ষণীয় যে 


একমাত্র সমাজতান্ত্রিক সমাজ ছাড়া, বাকি তিনটি সমাজে শোষণের রূপে পরিবর্তন ঘটলেও : 


তার অবসান ঘটেনি।_ অবশ প্রত্যেকটি পরবর্তী সমাঁজেই পূর্ববর্তী সমাজের তুলনায় 
শোধিত তথা শ্রমজীবী জনসংখ্যার অধিকার বুদ্ধি পেয়েছে। ক্রীতদাসের ছিল না 
এমন কি জীবনেরও অধিকার, ভূমিদান সেটা পেয়েছে ; ভূমিদাঁসের ছিল না চলাফেরা বা 
সংগঠনের অধিকার, কিন্তু মরিদাস তা৷ পেয়েছে । কেবল তাই নয়, আজকের শ্রমিক 
কেবল সমস্ত পৌর অধিকারই পায়নি, পেয়েছে সমন্ত রাজনৈতিক অধিকারও-_যদিগ 


অর্থনৈতিক অবস্থানের দরুন তা অনেক ক্ষেত্রেই থেকে গিয়েছে আল্ুানিক। এই 1 
আনুষ্ঠানিক অধিকারগুলিকে বাস্তব করে তোনাই হচ্ছে আঁজ শ্রমিক-শ্রেণীর আশু কর্মসথসী | : 


১২৩, 


উৎসবের দিন, উৎসর্গের দিন 


মে দিবসের সুচনা যদ্দিও হয়েছিল দৈনিক কাজের ঘণ্টা কমাবাঁর দাবিতে, আজ আর 
তার লক্ষ্য সীমিত নেই তার মধ্যে । সংগঠিতশ্রমিকের গেত্রে এ দাবি আজ স্বীকৃতি আদায় 
করেছে প্রায় সর্বত্র এবং অসংগঠিত শ্রমিকের ক্ষেত্রেও বেশিরভাগ জায়গায় | কিন্ত বাকি সব 
অবস্থা ষথাপূর্ব থাকলে, কাঁজের ঘণ্টা কমানো মানে বড় জোর শোবণের মাত্রা কমানো 
আর যদি ইতিমধ্যে কুখকৌশলগত পরিবর্তনের মাধ্যমে শ্রমকে করে তোঁল। হয় তীব্রতর, 
তা হলে কাজের ঘণ্টা কমিয়েও শোষণের মাত্রাকে রাখা যায় অব্যাহত, এমনকি করা 
যায় পরিবর্ধিত। শ্রমিক শ্রেণীর সামনে তাই আজ আঁশু লক্ষ্য হ'ল গোটা শোঁষণ-ব্যবস্থারই 
অবপান। আর তাঁর জন্য চাই উৎপাদনের যাবতীয় উপায়-উপকরণের উপরে ব্যক্তিগত 
| মালিকানার লোপ সাধন করে, তার উপরে রাষ্ট্রের মালিকানা প্রতিটা এবং রাষ্ট্র উপরে 
শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বাধীন সরকার প্রতিঠা। এক কথায় চাই সমাঁজতন্র। তাই মে 
দিবসের ডাক আর আজ নিছক অর্থনৈতিক নয়। সেই সব্দে রাজনৈতিক-_নমাজতন্ের 
দিকে অগ্রগমনের ডাক, সামাজিক বিপ্লবের জন্য প্রস্তুতির ডাক। 


কেবল তাই নয়, মে দিবসের ভাপর্য আজ আরও সুদূরপ্রসারী, নতুন এক দিগন্তের 
দিশারী-_শ্রমের বাধ্যবাধকতামুক্ত স্থারীন, সমৃদ্ধ, সানন্দ মানুষের সাংস্কৃতিক সাধনা ও 
রক্লতি-বিজয়ের নতুন এক দিগন্তের দিশারী | আজ “টেকনোলজির এমন গষিপ্রগতি ও 
. সর্বাত্মক বিকাঁশ ঘটছে যে অনতিদূর ভবিস্যাতে মানুষের শ্রম হয়ে পড়বে অবান্তর, তার 
1. স্থান গ্রহণ করবে, “রোবট” বা যন্্রমানব | ইতিমধ্যেই “কম্পিউটার” “অটোমেশন? ইত্যাদির 
্রবর্তনে তাঁর সুচনা আমরা লক্ষ্য করছি ছাটাইয়ের বিভীষিকায় এবং তার বিরুদ্ধে 


শ্রমজীবী মান্থষের সংগ্রামের আত্মপ্রকাঁশে । কিন্তু উৎপাদন ব্যবস্থার মধো যখন উৎপাদন- 
না চিরকালের জন্য । আজ 


শক্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে, তখন তাঁকে রুদ্ধ করে রাখা যায় 
হোক কাল হোঁক শ্রমজীবী জনগণকে তা মেনেই নিতে হয়। কিন্ত তাঁর মানে এই নয়- 
যে, শ্রমিকের জায়গায় যন্ত্রমানবকে বসিয়ে ধনিক শ্রেণী পার পেয়ে যায় চিরকালের জন্য । 
আদৌ ত| নয়, বরং লে ধনতত্রকে করে তুলবে এমন এক সন্নটে আপন যে, তাঁর ধংস 
হয়ে উঠবে অনিবার্য ও প্রত্যাসন্ন। সমস্ত বা অধিকাংশ অমিক-কর্মীহি যদি প্রতিস্থাপিত 
হয় যন্ত্র ছারা, তাহলে উৎপাদিত পণ্যদ্ভার ক্রয় করবে কারা? মুনাফা তো দূরের 
1 কথা; উৎপাদনের খরচ উঠে আবে কোথেকে ! অতএব ভেঠে পড়বে ধনিকের সোনার: 
1. স্বর্গ, তথা ধনতান্ত্িক সৌধ-তার ভিত সমেত। 
] কিন্তু সেই অনাগত ভবিগ্বতে ধনতন্্ের অবস্াস্াবী পতনের জনয শ্রমিক-কর্মীরা কি 
নিশ্চে্ট ও নিষ্ছিয় হয়ে বসে থাঁকবে অনুষ্টবা্দীর যত? নিশ্চয়ই নয়, একই সঙ্গে তাঁরা 
পরিচালনা করবে ছিমুী সংগ্াম-_-এক দিকে তাঁরা লড়াই চানাবে করমচ্যুতি ও মঙ্রি- 
সমস্ত জমি, খনি, বাগিচা কলকারখান। 


ইাের বিরুদ্ধে, অন্যাদিকে তার! লড়াই চালাবে 
ইত্যাদি রাষটরায়ত তা করায়ন্ত করার উদ্দেশে । এই লড়াই যতই কঠিন, 
রাষ্ট্রায়ত্ত কর এবং রাষ্ট্রক্ষমত। হলেই লিট বা 


হোক, যতই দীর্ঘস্থায়ী হোক, শেষ জয় যে তাদেরই, তা 


১২৪ অন্যচোথে রবীন্দ্রনাথ ও বিবিধ প্রসঙ্গ 


সেক্ষেত্রে সমাঁজের সমস্ত সম্পদ ও সম্পত্তির, উৎপাদনের উপাঁয় ও উপকরণের, উৎপন্ন ফনল 
ও সামগ্রীর সমান মালিক হবে সমাজের সমস্ত মানুষ ; সমন্ত প্রতিষ্টান পরিচালিত হবে 
যথাসম্তব “হাই টেকনোলজি'র ভিত্তিতে অর্থাৎ ঘন্রমানবের দ্বারা । স্বতরাং দূর অতীতে 
একদা যেমন গ্রীসের বিভিন্ন নগররাষ্ট্রে ক্রীতদাসদের (আ্যারিস্টটল যাদের অভিহিত 
করেছেন “কথা-বলা হাতিয়ার” বলে) উপরে সমস্ত শ্রমসাধ্য কাজ চাপিয়ে দিয়ে 
“নাগরিকেরা” নিজেদের নিয়োগ করেছিল জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্প-সংস্কতির নাধনায়, 
অনেকটা তেমনভাবেই তখন সমাজের সমস্ত মানুষ যন্ত্রমানবদের (“রোবট*-দের ) উপরে 
সমস্ত শ্রমসাধ্য কাজ য্থাসস্তব ছেড়ে দিয়ে আত্মনিয়োগ করবে সংস্ৃতি ও বিজ্ঞানের 
সাধনায়, অভিযান চালাবে গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে ৷ সমাজে সব কিছুরই যখন সকলেই সমান 
মালিক, তখন প্রশ্ন ওঠে না দাম ও বিনিময়ের । অবশ্ত যতকাল পর্যন্ত সব কিছুর উৎপাদন 
'না হয় অঢেল, ততকাঁল অবধি বিলি-বণ্টনের জন্য প্রয়োজন হবে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের | 
অনাগত ভবিষ্যতের সেই বাঞ্ছিত বিধান আজ হয়তো স্বপ্ন, কিন্তু “হাই টেকনোলজি" 
ইতিমধ্যেই আভাপিত করেছে তার সন্তাব্যতা। আজকের মে দিবস সেই স্বগ্সেরও 
দিগর্শক। 


কিন্ত আলোকজ্জন প্রভাতের পূরবপ্রহরে যেমন অন্ধকার হয় গাট়তম, তেমনি পৃথিবীর 
এক-তৃতীয়াংশ মান্গুষ বন ইতিমধ্যেই পদার্পণ করেছে সেই পদাহ্ধ অন্গপরধে, তখন এক 
ভয়াবহ ছুঃস্বপ্নের ছায়াপাত ঘটেছে আমাদের এই বিশ্বে এবং আমাদের এই দেশেও । 
এক দিকে বিশ্বধনতন্তের ভাঙন-ভীত মাঁফিন সাম্রাজ্যবাদ হুমকি দিচ্ছে এক পারমাণবিক 
প্রলয়ে গোটা বিখকে বিধবন্ত করার, অন্যদিকে বিদেশী প্রতিক্রিয়ার প্রশয়-পুষ্ট স্বদেশী 
বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিগুলি হুমকি দিচ্ছে ভারতের রাষ্ট্রীয় সংহতিকে বিপর্যস্ত করার। এই 
পটভূমিকাতেই গোটা পৃথিবীর দেশে দেশে এবং আমাদের ভারতেও আজ উদ্যাঁপিত হচ্ছে 
মে দিবদের শতবর্ষ জয়ন্তী । 
দ্বিতীয় বিখবুদ্ধের শেষে বিশব-সাম্রাজ্যবাদের পাও! মাকিন সাম্রাজ্যবাদ বিশ্বের উপরে 
তার সামরিক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশতে স্থাপন করে '্যাটো”। কিন্তু তাঁর উত্তরে বিশ্ব 
সমাজতন্ত্রের নেতা পোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বে গঠিত হয় “ওয়ারশ চুক্তি সংস্থা" এবং 
“রক্ষিত হয় দুই গোষঠীর মধ্যে সামরিক ভারপাম্য । ইতিমধ্যে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলি 
নিজেদের স্বাধীনতা রঞ্ষ। ও স্বনির্ভর বিকাশের তাগিদে ক্রমে ক্রমে সমবেত হ্য় 
সমাজতন্ত্রের শক্তিশিবিরের ত্বপক্ষে। এইভাবে সামরিক শক্তিতে ভারসাম্য সত্বেও, 
-সমাজতন্রের শিবিরের সদ্দে জাতীয় মুক্তির শক্তি সংযোজিত হওয়ায় জনশক্তিতে প্রাধান্য 
লাভ করে দোভিয়েত ইউনিয়ন প্রমুখ শভ্তি-সমাবেশ। অন্যদিকে বিশ্ব-ধনতন্ত্েরে সহ 
বুদ্ধির সঙ্গে সনদে মাকিন সাত্রাজ্যবাদ ক্রমেই হয়ে ওঠে আরও আরও যুদ্ধমুখী, আরও আরও ; 
আগ্রাসী 3 এবং শান্তিকামী জনগণ ক্রমেই বেশি করে ঝুকে পড়ে সোভিয়েত নেতৃত্বাধীন 
শ্ভি-সমাবেশের পক্ষে। তাই বিদেশে ও স্বদেশে জনদমর্থন-বঞ্চিত রেগন-প্রণাসন আজ 


উৎসবের দ্বিন, উৎসর্গের দিন ১ 


মরিয়া হয়ে উঠেছে পারমাণবিক পরাক্রমের আধিপত্য প্রতিষ্টা ; জলে স্থলে এমন কি 
অন্তরীক্ষেও চলেছে তার পারমাণবিক সমরায়োজন। 

এই সামরিক সন্ত্রাস ্ব্টির রাজনীতির অঙ্গ হিসাবেই দেঁশে দেশে চলেছে রেগন- 
প্রশীসনের, তথা মাকিন সাত্রাজ্যবাদের, হস্তক্ষেপ_-কোথাও প্রকাশ, কোথাও প্রচ্ছন ? 
কোথাও রাজনৈতিক ও সামরিক, কোথাও অর্থ নৈতিক ও সামাজিক । তৃতীয় বিশ্বের তথ! 
গোঠা-নিরপেক্ষ আন্দৌলিনের অন্যতম প্রধান নেতা আমাদের এই দেশের প্রতি স্বভাবতই 
পড়েছে তার কোপনুষ্টি। একদিকে সে চেষ্ট। করছে ভারতকে ঘিরে সামরিক ঘাটি 
স্থাপনের অন্যদিকে সে চেষ্টা করছে ভারতের যুক্তরাষ্্ীয় কাঠামোর দুর্বলতার নুযোগ নিয়ে 
বিচ্ছেদকামী শক্তিগুলিকে কষ্ট ও পুষ্ট করতে, এবং দেই স্দে আমাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার 
দূর্বলতার সুযোগ নিয়ে অর্থখণ ও বহুজাতিক বিনিয়োগের মাধ্যমে এ দেশে তার 
অর্থনৈতিক ও সামাজিক বনিয়াদের প্রতিটা ও প্রসার সাধন করতে । 

এই যখন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ভখন বিশ্বের অমিক শ্রেণীর অঙ্গ হিসাবে 
আমাদের দেশের শ্রমিক ও প্রগতিশীল মানুষেরাও উদ্যাপন করছে মে দিবস । এক দিকে 
বিশ্বশান্ধির সংগ্রামে বিশ্ব শ্রমিক শ্রেণীর অঙ্গ হিদাবে তাদের গ্রহণ করতে হর উপযুক্ত 
ভূমিকা, প্রমাণ করতে হবে পারমাণবিক শক্তি নয়, মানবিক শক্তিই বিশ্বের ভবিস্য 
নিয়ন্তা । অন্যদিকে ভারতের রাষ্ট্রীয় সংহতি রক্ষার সংগ্রামেও তাদের গ্রহণ করতে হবে 
পুরোগামী ভূমিকা, প্রমাণ করতে হবে যে শোষক শ্রেণী ও গোঠীগুলির বোঝাগড়ায় নয়, 


দেশের প্রত্যেকটি অঞ্চলের, প্রত্যেকটি ধর্ম-ম্প্রদায়ের, প্রত্যেকটি সামাজিক বিভাগের 
র একমাত্র স্থায়ী ও নিশ্চিত 


অন্তর্গত শ্রমজীবী জনগণের সংহতিই হচ্ছে রাষ্ট্র সংহতি 
রঙগাকরচ। তাই মে দিবগের শতবর্বয়ী নিছক উদ্ধার বিন নয উদ্ারসরও টিন 
উত্সর্গের দিন। আজকে আর৷ 


একথ| অত্য নয় যে, বিশ্বের শ্রমিকদের হারাবার কিছু নেই। হারাবার আছে অশেক 
টা কর্তৃত্ব ও আধিপত্য, পৃথিবীর বাকি 


দেশে দেশে অজিত অধিকার অগ্রগতি, এবং 
তাই শ্রামক শ্রেণীকে আজ প্রক্যবদ্থভাবে সংগ্রাম 
তাকে রক্ষা করার জন্য এবং যা৷ জয় করা হয়নি, তাকে 


১৫০৮৬ 


ওরা রানার, সময় হয়েছে নোতূন খবর আনার 


ওরা ছুটছে। সারা পৃথিবী জুড়ে ওরা ছুটছে। মহাদেশে মহাদেশে, শত শত দেখে 
“দেখে, ওরা ছুটছে । 

বিশেষ কোনো মতের বা পথের, বিশেষ কোনো ধর্মের বা বর্ণের পরিচয়বাহী নয় 
ওরা । ওদের মধ্যে আছে সব মতের ও পথের ১ সব ধর্ম ও বর্ণের, নর-নারী | ওরা মানয__ 
শুধু মননতত্বেরই পতাকাবাহী । 

ওরা আজ ছুটে চলেছে পৃথিবীর পথে পথে । উদদেশ্ত পাথেয় সংগ্রহ । নিজেদের জন্য 
নয়, অন্যদের জন্য । পাথেয় নয়, প্রেরণ! | প্রেরণা নয়, প্রাণ। করাল মৃত্যুর সঙ্গে অন্তিম 
সংগ্রামরত অগণিত শিশু, নারী ও পুরুষের জন্য প্রেরণ। ও প্রাঁণ। তৃষ্গর জল; ক্ষধার 
অন্ন। 

বলার অপেক্ষা রাথে না, আমি বলছি তাঁদেরই কথা, “ইউনিসেফ'-এর ভাকে সাড়া 
দিয়ে গত পচিখে মে যাঁর! বেরিয়ে পড়েছিল গোটা পৃথিবীর পথে পথে__খরা-কবলিত, 
অন্নজলরিক্ত, আফ্রিকার ব্যাপক অঞ্চল জুড়ে বিরাট জনদংখ্যার জন্য সাহায্য সংগ্রহে । 

এক দেশের প্রাকৃতিক ব। অন্যবিধ ছুবিপাকে অন্য দেশের মানুষদের সাহায্যের হাত 
বাড়িয়ে এগিয়ে আসা কোনো, নোতুন ব্যাপার নয় । এর আগেও আমর এগিয়ে গিয়েছি 
অন্যের বিপর্দে, অন্যরা এগিয়ে এসেছে আমাদের বিপদে । বিভিন্ন দেশের মধ্যে একের 
বিপদে অন্যের সহানুভূতি ও সাহায্যের নজির বিরল নয় | কিন্তু এ ক্ষেত্রে যেট। অভিনব 
ও অভূতপূর্ব, দেটা হ'ল একটি বিশ্ব-সংস্থার আহ্বানে এমন একটি বিশ্বব্যাপী আলোড়ন 
এবং একটি নির্দিষ্ট দিনে অগণিত নর-নারীর একই কা্ধক্রমে এমন আবেগদীপ্চ অগ্রহণ। 

বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য, যেববিশ্ব-সস্থাটি এই আহ্বান দিয়েছিল, সেটি 'ইউ- 
এন-গ” বা জতি-সংঘের একটি সংগঠন, যাঁর প্রতিঠাত। পাটি রাষ্ট্রের মধ্যে তিনটিই 
হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী | সেই সব্দে আরও উল্লেখ্য যে, যে-দেশগুলির দুঃস্থ-দর্গত মান্্যদের জন্য 
.এই আহ্বান, নেগুলির অবস্থান এই সাশ্াজ্যবাদীদেরই দীর্ঘকালীন মুগয়া-ক্ষেত্র আফ্রিকায় 
এবং তাঁদের মানগষগুলি ঘোর রুন্ণঙ্গ ও তীৰর সাশ্াজ্বাদ-বিরোধী__অতএব, বর্ণ-বিদবেধী 
শ্বেতাদ্দদের কেবল শোষণ 'ও অত্যাগারেরই শিকার, সমব্যথা ও স্ুবিচারের অংশীদার 
নয়। এই আহ্বান প্রমাণ করে যে, বিশ্বসভায় আজ আর সাত্রাজ্যবাদের কঠ প্রধান নয়, : 
এবং এই বিশ্বব্যাপী আলোড়ন প্রমাণ করে যে, কোঁনও শোষিত ও গীড়িত দেশ আজ : 
'আর একা নয়। বিশ্ব জুড়ে এক নোতুন যুগ প্রত্যাপন্ন। 


আল থেকে ঠিক অর্ংশতাঁধী আগে রবীনুনাথ আমাদের পরিচয় “করিয়ে দিয়েছিলেন | 


(বহিরাগত সা্াজ্যেবাদের শৃংখলে বন্ধ, লুঠনে রিক্ত, অত্যাচারে র্জর এই আফ্রিকার : 
£কথা। মর্ম্পর্ণী ভাষায় তিনি আমাদের কাছে উন্মোচিত করেছিলেন তার ছায়াবৃত : 


ূ 
| 


ওর! রানার, সময় হয়েছে নোতুন খবর আনার ক 


পরিচয়, উদ্ঘাঁটিত করেছিলেন তাঁর “অপমানিত ইতিহাস” । বলেছিলেন, কেমন করে 
“এল ওরা লোহার হাতকড়া নিয়ে, নখ যাদের তীক্ষ--- ' নেকড়ের চেয়ে*”। সত্যের 
বর্বর লোভ নগ্র করলো আপন অমানুষতা 1" বলেছিলেন, কেমন করে “দস্থ্য-পায়ের 
নন জুতোর তলায়” “ভাষাহীন ক্রন্দনে” 'পন্থিন হ'ল খুলি” “রক্ত অশ্রুতে 
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স্বস্তির কথা, আফ্রিকার অধিকাংশ দেশই আজ শৃঙ্খল-ুক্ত। কিন্তু শৃঙ্ঘল-মুক্তির 
সংগ্রাম কঠিন হলেও, আরও কঠিন যুগ্র-ুগ-ব্যাগী সাশ্রাজ্যবাদী লু্ন ও ব্যাভিচারের পরে 
ফেলে যাওয়া রিক্ততা ও বিরতি থেকে মুক্তির সংগ্রাম। তার মাটি আজ উর্ররতাহীন, 
উর; তার আকাশ আজ বৃষ্টহীন, ধূসর। “মানগষ'জন্তর” অমান্থধিকতার শিকার 
এই আফ্রিকা! আজ তাই অক্ষম তাঁর সন্তানদের অন্ন, জল যোগাতে । মানুষেরই 
একাংশের অমান্থুধিকতার এই পাপের জন্যাই সমস্ত মানুষের হয়ে মানবতার কবি রবীন্দ্রনাথ 
সেদিন ক্ষম| ভিক্ষা করেছিলেন এই অবমানিতা আফ্রিকার কাছে £ 
“দাড়াও এই মানহারা মানবীর ছারে, 
বলো ক্ষমা করো”? 
কবি আজ নেই। মনে হয়, “মানহার! মানবীর” অন্জলরিক্ত সন্তানদের দুধা-তৃষণ 
প্রণমনের জন্য আঁজ যারা বেরিয়ে পড়েছে পথে পথে, তারা কবির এই ক্ষমা ্রার্থনাকেই 
রপায়িত করছে অন্ন-জলের অগ্রলিতে। সাম্রাজ্যবাদী লুঠেরা ও লম্পটদের অত্যাচার 
ও ব্যাভিচারের অপরিমেয় খণের অন্ততঃ আংশিক শোধের জন্য দেশে দেশে দ্িপ্র পদে 
এগিয়ে এসেছে কোটি কোটি মান্ব। 


কিন্তু ব্যাপাঁরট। আজ শুধু খন শোধের নয়ঃ ব্যাপারটা এক নোতুন উপলব্ধির । "জগ 
জুয়া এক জাতি আছে, সে জাতির নাম মাঙ্য জাতি”--এই উপলকির। বিচে নে 
কোনো! মহাদেশে যে কোনো অংশের মানুষ যদি আজ থে কোনোভাবে আক্রান্ত হয়» বিপন্ন 
হয়, তা হলে বাঁকি বিশ্বের মাহুষ কষিপ্র পদে এগিয়ে যাবে তার সাহাম্যে_ হবে তার 

মরমী, সহায়ক ও সহযোদ্ধা দে বিপদ আসতে পারে প্রতিকূল প্রকৃতির কাছ থেকে 

যেমন এসেছে ইথিওপিয়ায় এক দশকব্যাপী খরার আকারে ? আসতে পারে মাহ" 
জন্তর কাছ থেকে, যেমন এসেছে দক্ষিণ আফ্রিকায়__বর্ণ-বিদবেধী পাশবিকতার ৮৬ 
কিংব| নিকারাগুয়ায় নামিবিয়ায়, , জাঙ়্ায়, আ্যানদোলায-_সাতরড্যবা 
হানা, হামলা ও দখলদারির আকারে । 

পচিশে মে'র এই বিশ্ব জোড়া ধাবমান তান উপলক্ধিরই সতেজ উদ্দীপক, 
সোঁচ্চার ঘোষণা । কেউ আর কোথাও একা নও, ঠ 
আমরা আছি তোমার সঙ্গে_তোমার বিপদের সী হিলানে প্রতিকূল প্রকৃতির অন্ধ 
আক্োশ আর শোদ-লোলুপ অমান্যের লুনধ আগ্রাসনের মগের 
খাকব, তোমার পাশে । আমরা! পর্মাতিক-_আমরা অনাগত ঘুগের অগ্রদূত ] 


১২৮ অন্যচোখে রবীন্দ্রনাথ ও বিবিধ প্রপদ্গ 


এই যে দেশে দেশে, দূলে দুলে, বেরিয়ে-পড়া লক্ষ লক্ষ মানুষের ধাবমান অভিযান, তা 
আজ মনে করিয়ে দেয় নেই যাঁষাবর মানুষদের কথা_সেই কবে, কোন স্থদূর অতীতে, 
যারা বেরিয়ে পড়েছিল অরণ্যের গভীর থেকে কেবল চলা৷ আর চলা ; সংগ্রাম আর সংগ্রাম 
__প্রথমতঃ প্রকৃতির বিরুদ্ধে । প্রকৃতির উপরে নেই প্রাথমিক জয়লাঁভের পরে যাযাবর 
মানুষ আস্তানা গড়ে তুলেছিল নদীর ধারে ধারে, ফসল ফলিয়েছিল কুমারী মাটিতে । 
তারপরেই এলে! দ্বিতীয় যুগ । তাদের ক্ষেত ও ফনলের, এমনকি তাদের দেহ-প্রাণের 
উপরে দল কায়েম করে উদ্ভব ঘটল মুষ্টিমেয় মানুষের এক শোষক শ্রেণীর তথা শাসক 
শ্রেণীর । বিপুল সংখ্যক শ্রমজীবী মানুষ হ'ল গোলাম আর এ সামান্য সংখ্যক পরশ্রমজীবী 
প্রাণী হ'ল প্রভূ । কিন্তু থামেনি মান্যের পদযাত্রা । ক্রীতদাস যুগের পথ গার হয়ে তাঁর! 
প্রবেশ করল ভূমিদান-ুগে । দেহের ও প্রাণের উপরে অধিকার আদীয় হ'ল বটে, কিন্ত 
অনাদায়ী রয়ে গেল বাকি সব অধিকার । থামলো না অগ্রগমন, সংগ্রামে সংগ্রামে ক্ষত- 
বিক্ষত হয়ে তারা প্রবেশ করল মজুরি-দাঁস যুগে। বাহৃতঃ আদায় হ'ল সমস্ত অধিকার, 
কিন্ত কার্ধতঃ রয়ে গেল সেই দাপই_যূলধনের দাঁস। অভিযান চলল অব্যাহত । বহু 
সংগ্রাম, অঢেল রক্ত ও অসংখা প্রাণের বিনিময়ে শ্রমজীবী মানুষ দেশে দেখে প্রতিটা করল 
আপন আধিপত্য । কিন্তু শেষ হ'ল না! সংগ্রামী অভিযান_-এক দিকে বাকি পৃথিবীতে 
অমান্ৃষিক ব্যবস্থা ও বিধানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, অন্যদিকে প্রতিকূল প্রকৃতির খেয়ালিপনার 
বিরুদ্ধে সংগ্রাম । আজ বিশ্ব জুড়ে মানুষ তাই দুর্জয় পদক্ষেপে, ক্ষিপ্র গতিতে, এগিয়ে 
চলেছে এক নতুন পৃথিবীর পথে, যে-পৃথিবীতে মাস্থু-জন্থর স্থান হবে কেবল যাদুঘরে 
এবং প্ররুতির খেয়ালখুশিতে মান্ষের দুর্গাতির পর্ব হবে শেব। এক কথায় মানুষের 
প্রাগিতিহাসের শেষে শুরু হবে তাঁর যথার্থ ইতিহাসের । 

পঁচিশে মে'র এই বিশ্ব জোড়া ধাবমান পযাত্রীরা আমাদের চোখে সামনে তুলে 
ধরেছে, সেই “এক বিশ্ব, এক জাতির দীর্ঘলালিত দ্বপ্ণেরই এক দূরাগত বাস্তব 
আভাস । এদের এই অভিযান তাই 41২০০ 28919 "3719, নয়, বরং 47২৪০০21920. 
9£710৩” | এরা ভবিষ্যতের ঠিকানাবাহী “রানার, যাদের কানে এসে পৌছেছে সেই 
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